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থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকে্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চক্টথাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির যৌজ্িকতা কী? 


সকল যুক্তি, তথ্য ও জনমত অগ্রাহ্য করে সরকার বারবার গ্যাস, 
তেল, বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েই যাচ্ছে। বর্তমান সরকার ২০০৯ 


বিদেশি কোম্পানিগ্তলোর গ্যাস উৎপাদনের যে খরচ তা দেশি 
প্রতিষ্ঠানগুলোর চেয়ে ১০ গুণ বেশি । উল্লেখ্য আবাসিক গ্যাস 
সংযোগ যে কেবল উচ্চবিত্তের বাড়িতেই আছে, তাও কিন্তু ঠিক 
নয় । সারা দেশে আবাসিক গ্রাহক সংখ্যা মোটামুটি ২৭ লক্ষ; যার 
বেশির ভাগই নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত ৷ প্রতিটি পরিবারের সদস্য সংখ্যা 
যদি ৫ ধরা হয়, তাহলে গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা 
১ কোটি ৩৫ লক্ষ । অনেক ক্ষেত্রেই সংযোগ প্রতি নির্ভরশীল 
মানুষের সংখ্যা ১০-১৫ জনও হয় । গ্যাসের দাম দ্বিগুণেরও বেশি 
বাড়ানোর ফলে এসব স্বল্প আয়ের শ্রমিক ও নিয়বিত্ত মানুষদের 
ওপর তো ভীষণ চাপ পড়বে । গ্যাসের দাম বাড়ানোর সাথে সাথে 
বাড়ি ভাড়ায় যে বাড়তি খরচ এসব মানুষদেরকে বহন করতে 
হবে তার জন্য সরকার কি তাদের মজুরি-বেতন বাড়ানোর দায়িত্ব 
নেবে? 

গ্যাস দিয়ে শুধু রান্নাঘরই চলছে না, যানবাহন ও কলকারখানা 
থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই গ্যাসের চাহিদা ব্যাপক । 
সুতরাং গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধিতে সবকিছুর ওপরই মারাত্মক বিরূপ 


সালে ক্ষমতায় আসার পর ৬ বার তেল-গ্যাস-বিদ্যুতের দাম 
বাড়িয়েছে । এখন আবার ২০১৫ সালের যেকোনো সময় থেকেই 


প্রভাব ফেলবে । বিশেষত দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিসহ রফতানিও 
চরম ক্ষতিগ্রস্ত হবে । অপরদিকে প্রাপ্ত তথ্য মতে, ছয় বছরে 


গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হবে | পিডিবি বর্তমান মূল্য চার 
টাকা ৭০ পয়সা থেকে বাড়িয়ে পাচ টাকা ৫১ পয়সা করার প্রস্তাব 
দিয়েছে । এদিকে আবারও গ্যাসের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে 


কেবল রেন্টাল-কুইক রেন্টালেই ভর্তুকি দিতে হয়েছে ৪১ হাজার 
কোটি টাকা । একদিকে সরকারি খাতের অর্থের অভাবের কথা 
বলে বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ সেক্টর তুলে দেওয়া হয়েছে 


গ্যাস বিতরণকারী কোম্পানিগুলো । আবাসিক খাতে গ্যাসের দাম 
দ্িগ্তণেরও বেশি অর্থাৎ এক চুলার ক্ষেত্রে প্রতি মাসে ৪০০ টাকা 
থেকে বাড়িয়ে ৮৫০ টাকা এবং দুই চুলার ক্ষেত্রে ৪৫০ টাকা 
থেকে বাড়িয়ে ১০০০ টাকা করার প্রস্তাব করা 
হয়েছে। নতুন দাম কার্ধকর করতে গত ১৬ 
নভেম্বর বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি 
কমিশনের (বিইআরসি) কাছে কোম্পানিগুলো 
আলাদাভাবে এ প্রস্তাব দিয়েছে । আগে সিদ্ধান্ত 
নিয়ে পরে বিইআরসির মাধ্যমে লোক দেখানো 
গণশুনানি করে তেল, গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম 


অন্যদিকে বেসরকারি খাতের অর্থও সরকারকে জোগাড় করে 
দিতে হচ্ছে । সঙ্গতকারণেই আমাদের জোড়ালো প্রশ্ন, বেসরকারি 
খাতে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের জন্য যদি সরকারকেই অর্থের ব্যবস্থা 
হাতে বিদ্যুৎ খাত তুলে দেয়ার যুক্তি কি? 
বলাবাহুল্য, গ্যাস ও বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি শিল্প ও 
কৃষিখাতের ওপর আরও বাড়তি চাপ পড়বে তা 
দেশের মানুষের অজানা নয় । শিল্প খাতের ওপর 
এই মূল্যবৃদ্ধির চাপ আরো বেশি হবে। 
শিল্পখাতকে একদিকে ব্যাংকের উচ্চ হারে সুদ 


বাড়ানোর এই প্রক্রিয়া নতুন নয় । মূলত বিদ্যুৎ ও গ্যাসের মূল্য 
বারবার বৃদ্ধির অন্যতম কারণ সরকারের দুর্নীতি । আর গ্যাস- 
বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির জন্য দায়িতৃপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ 
এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) এক্ষেত্রে নিজের দায়িত্ব 
পালন করছে না। বরং বিইআরসি এখন সরকারের সিদ্ধান্ত 
পালনকারী” একটি সংস্থায় পরিণত হয়েছে। গ্যাস খাতে 
সরকারের কোনো ভর্তুকি দেয়া লাগে না । গড়ে প্রায় চার হাজার 
কোটি টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিচ্ছে পেন্রোবাংলা । এ 
অবস্থায় কেন দাম বাড়াতে হবে? তাছাড়া পেন্রোবাংলার হিসাবে 
স্বচ্ছতা নেই । গ্যাসের উৎপাদন খরচও বাড়েনি | গ্যাস খাত 
উন্নয়ন তহবিলে টাকা জমা হচ্ছে। সেখান থেকে টাকা নিয়ে 
উন্নয়ন কাজ করা সম্ভব ৷ এ অবস্থায় পেন্রোবাংলার আরো কেন 
টাকা প্রয়োজন? সঙ্গতকারণেই প্রশ্ন উঠে, গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির এই 
পায়তারা কি একান্ত বাধ্যগত ও্পনিবেশিক দাসের মতো 
বিশ্বব্যাংক আইএমএফের শর্ত পালন করতে, নাকি দেশের ব্যাংক 
ও অর্থ ব্যাবস্থা লুটপাট করে ফোকলা করে ফেলার পর বাড়তি 
অর্থ যোগাড় করতে? নাকি আইএমএফের শর্ত ও লুটপাটের 
ঘাটতি মেটানো উভয় কারণেই? 

বিদেশি কোম্পানিগুলোকে গ্যাস উৎপাদনের দায়িত্ব দেয়া না হলে 
আমাদের গ্যাস উৎপাদনের খরচ আরও কম হতো । এখন 


গুণতে হচ্ছে অন্যদিকে অন্যান্য দেশের সাথে প্রতিযোগিতার 
ক্ষেত্রে রফতানীমুখী শিল্পে হিমসিম খেতে হচ্ছে । পাশাপাশি 
যেসব ছোট-বড় শিল্প পণ্য উৎপাদন করে যাচ্ছে তাদের পণ্যেরও 
উৎপাদন ব্যয় বাড়বে । ফলে যেসব পণ্যের ভোক্তা সাধারণ মানুষ 
তাদেরও চাহিদা সীমিত হবে ৷ আর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে 
পণ্য উৎপাদনকারী শিল্পগুলোর ওপর । 

কৃষি খাতেও সৃষ্টি হবে একই অবস্থা। আজকাল ধানসহ 
অধিকাংশ খাদ্য পণ্য উৎপাদনের জন্য যে চাষ হয় তা অনেকটাই 
নির্ভর করে বিদ্যুৎ চালিত সেচ ব্যবস্থার ওপর । বৃষ্টিপাতের 
পরিমাণ আগের তুলনায় কমে যাওয়ায় নদী খাল বিল বা অন্য 
কোনো স্থানের পানি সেচ কাজে ব্যবহার করা যায় না। সেচের 
কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহার না করলেই হয় না। বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির 
ফলে সেচ কাজে ব্যয়ের পরিমাণ বেড়ে যাবে তা হবে উৎপাদন 
খরচ বেড়ে যাওয়া । কৃষি পণ্যের উৎপাদন খরচ বাড়লে চাষী ও 
ভোক্তা উভয়কেই তার চাপ সহ্য করতে হয় । সপ্তমবারের মতো 
বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর দুর্ভোগও পোহাতে হবে উৎপাদক চাষী 
ও ভোক্তা সাধারণ মানুষ । 


মানসুর হায়দার 


ঢাকা 


জানুয়ার'১৫ -_____77-) আত্তান্তহীদ ২ 
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সর্বশ্রেষ্ট ও সর্বশেষ রাসূল 
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহ 


প্রদান করুন 


(070191581 19০19180101) 01 17010091) 1২151)9) 
এর চৌদ্দশ' বছর আগে মানবতার ঝাণ্ডাবাহী মহানবী (সা.) 


তায়ালার রহমত স্বরূপ | জাহিলী যুগে আবির্ভূত হয়ে তিনি 
সত্য ও আলোর বন্ধনা করেন । তিনি গৌড়ামী, কুসংস্কার, 
সাম্প্রদায়িকতা, নিপীড়ন, বঞ্চনা, বৈষম্যের শৃঙ্খল ভেঙে 
মানবাধিকারের মুক্তিবার্তা বহন করেন । শ্বেতাঙ্-কৃষ্ণাঙ্গ, 
ধনী-নির্ধন, প্রভূ-ভৃত্য, আমীর- 
ফকীরের ত্যাভিমানের 
ভেদাভেদ গুছিয়ে মানুষের মর্যাদা 
প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে 
গেছেন । ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মদীনায় 
হিযরতের অব্যাহিত পর 
মহানবী (সা.) পারস্পরিক ছন্দে 
লিপ্ত বিভিন্ন গোত্র-উপগোত্র ও 
ধর্মমতের জনগোষ্ঠীকে একই 
বিধিবদ্ধ আইনের অধীনে আনার 
জন্য প্রণয়ন করেন “মদীনা সনদ" 
(0775 00791161 ০91 
190117911) | এটাই ইতিহাসের 
প্রথম লিখিত সংবিধান ৷ এর 
পূর্বে শাসকের মুখোচ্চারিত 
কথাই ছিল রাষ্ট্রীয় আইন | “জোর 
যার মুলুক তার" এটাই ছিল রাষ্ট্র 
ও সমাজের শাসনীতি | ইতিহাস 
প্রমাণ করে এই এঁতিহাসিক 
সনদ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদমান কলহ ও 
অন্তর্ধাতের অবসান ঘটিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সম্প্রীতি, 
প্রগতি ও ভ্রাত্ত্ববোধের পরিবেশ সৃষ্টি করে। উগ্র 
সাম্প্রদায়িকতা, গোত্রীয় দন্ত, ধর্মবিদ্বেষ ও অঞ্চলগ্রীতি 
মানবতার শক্র ও প্রগতির অন্তরায় । মদীনা সনদ এ দুষ্ট 
ক্ষতগুলোকে মুছে ফেলে এবং সামাজিক নিরাপত্তা, 
অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে । 
সনদের প্রতিটি ধারা পর্যালোচনা করলে মহানবী (সা.)-এর 
মানবাধিকার ঘোষণার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রতিভাত হয় । ১২১৫ 
সালের ম্যাগনা কার্টা, ১৬২৮ সালের পিটিশন অব রাইট 
১৬৭৯ সালের হেবিয়াস কর্পাস ত্যাক্ট, ১৬৮৯ সালের বিল 
অব রাইটস এবং ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ 
কর্তৃক ঘোষিত সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা 


জানুয়ারি*১৫ 


সর্বপ্রথম মানুষের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক 
অধিকার ঘোষণা করেন । পরস্পর বিরোধী ধর্ম সম্প্রদায়ের 
মধ্যে মহানবী (সা.) কর্তৃক সম্পাদিত এ সনদ সমগ্র 
মানবমগ্ুলী ও অখণ্ড মানবতার এক চুড়ান্ত উত্তরণ । 

পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম 
রাষ্ট্র বাংলাদেশ । এ দেশের 
বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর হৃদয়ের 
স্পন্দন মহানবী (সা.)। প্রাণের 
ভালবাসেন । তাদের জীবনধারায় 
প্রিয় রাসূলের (সা.) সুন্নাত ও 
আদর্শের অনুসরণ লক্ষ্য করার 


হয় যা কোনক্রমে ব্যাপক নয় 
এবং যথেষ্টও নয় । পুরো রবিউল আওয়াল মাসব্যাপী 
ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ, জাতীয় সীরাত কনফারেন্সের 
আয়োজন, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যালয়ে মহানবী 
(সা.)-এর জীবনাদর্শ সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করণ এবং 
ংলাদেশি লেখক ও বাংলা ভাষায় লিখিত সীরাত বিষয়ক 
হাই কমান্ডের নিকট আবেদন জানাই ৷ নবীপ্রেমিক 
বেসরকারি উদ্যোক্তাগণকেও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে 
হবে । মহানবী সো.)-এর আদর্শ যত বেশি আলোচিত হবে 
তত বেশী নবীন ও প্রবীন প্রজন্মের মাঝে নৈতিকতা ও 
মানবতা বিকশিত হবে এবং সন্ত্রাসের অবসান ঘটবে । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
0 আত্তান্তহীদ ৩ 


প্র।ব।ন্ধ।-।|নি।ব।ন্ধ 


মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, 


হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক 


এবং সামাজিক বিষয়গুলোর আলোচনা 
স্থান পেয়েছে । প্রকৃত মুসলমান ও 


জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের 
বাস্তব ধর্মীয় শিক্ষা রয়েছে । তবে 
অধিকাংশ মানুষের ধারণা যে, দীন 


কামিল মুমিন হওয়ার পূর্বশর্ত হলো 
আকীদা-বিশ্বাস ও ইবাদত-বন্দেগিসহ 


কেবল আল্লাহর ওপর আকীদা-বিশ্বাস, 
নামায-রোযা এবং নির্দিষ্ট কিছু 
ইবাদত-বন্দেগির নাম। এসব 
মানুষ জীবনের অন্যান্য শাখায় 
স্বাধীনভাবে চলতে পারবে | নাজাতের 


চলা | এর মধ্যে কথা-বার্তায়, কাজে- 
কর্মে ও আচার-আচরণে মানুষকে কষ্ট 
না দেওয়া এবং নিজের পক্ষ থেকে 
অন্য মানুষের জান-মাল ইজ্জত- 


জন্য নির্ধারিত ইবাদত-বন্দেগিই 
যথেষ্ট । অথচ বাস্তবতা হলো ইসলাম 
আমাদেরকে যেমনিভাবে নির্দিষ্ট 
ইবাদত-বন্দেগির প্রশিক্ষণ দিয়েছে 
তেমনিভাবে জীবনের প্রতিটি শাখা- 
প্রশাখাতে এমন এক চমৎকার শিক্ষা- 
ব্যবস্থা উপহার দিয়েছে, যার ওপর 
আমরা আমল করলে ইহজগত 
আমাদের জন্য জানাতে পরিণত হবে । 
ইসলামি শিক্ষার এক চতুর্থাংশ 
আকীদা-বিশ্বাস এবং ইবাদত-বন্দেগির 
আলোচনা হয়েছে। বাকি তিন 
চতুর্থাংশে লেনদেন, আখলাক-চরিত্র 


অন্যতম শিক্ষা | যেমন_ 
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1892 
হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) কর্তৃক 
বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ 
করেন, মুসলমান তাকে বলা হয় যারা 


মুখহাত থেকে অন্য মুসলমান 
নিরাপদ থাকে এবং মুমিন সেই ব্যক্তি 


যার পক্ষ থেকে অন্য মানুষের জান- 
মালের কোনো শঙ্কা না থাকে ৷” 
উল্লিখিত হাদীসে রাসূল (সা.) ইসলামি 
সমাজ-ব্যবস্থার স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ 
চিত্র অঙ্কন করে দিয়েছেন । কেননা 
সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে ইসলাম যত 
বিধি-বিধান দিয়েছে তার চূড়ান্ত ও 
সর্বশেষ উদ্দেশ্য হলো আপন সত্তা দ্বারা 
কোনো মুসলমান এমনকি কোনো 
অমুসলমানও যেন কোনো ধরণের 
কষ্টের সম্মুখীন না হয়। রাসূল (সা.) 
চাটি | 05 ০০০) 
(04501 0০০1 ৩6 ঝ॥ 
“সমস্ত মাখলুক আল্লাহর পরিবার 
সমতুল্য । অতঃপর আল্লাহর নিকট 
সর্বাপেক্ষা প্রিয় ওই ব্যক্তি যে তার 
(আল্লাহর মাখলুক) পরিবার-পরিজনের 
সাথে ভালো আচরণ করে ।২ 
এ হাদীস দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান 
হয় যে, সৎ আচরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে 
মুসলমান-অমুসলমানের মধ্যে কোনো 


জানুয়ার'১৫ লাল আত্তান্তহীদ ৪ 


প্র।ব।ন্ধ।-।|নি।ব।ন্ধ 


পার্থক্য নেই । সুতরাং যেমনিভাবে 
একজন মুসলমানকে কষ্ট ও পীড়া 


সমুদয় গোনাহ ওই ব্যক্তির হবে যে 
ফলের ছোবড়াটি রাস্তায় নিক্ষেপ 


থেকে বেঁচে থাকা একজন মুসলমানের 
জরুরি, একইভাবে অমুসলিমকেও 
বিনাকারণে পেরেশান করা, কষ্ট ও 
পীড়া দেওয়া হারাম | 

কাউকে কষ্ট না দেওয়া প্রিয়নবীর 
অন্যতম আদর্শ ছিল । হযরত আয়িশা 
(রাষি.) বলেন, যখন মহানবী (সা.) 
তাহাজ্জদ নামায আদায় করার জন্য 
জাগ্রত হতেন । তখন সব কাজ এত 
আস্তে সম্পন্ন করতেন যে, কারও যেন 


ঘুম ভেঙে না যায়। কেননা নফল 
ইবাদতের জন্য অন্য কাউকে কষ্ট 
দেওয়া ইসলামি চিন্তা-চেতনা 
পরিপন্থী । রাসূল (সা.) কাউকে কষ্ট 
দেওয়া থেকে যেমনিভাবে বিরত 
থাকতেন তেমনিভাবে সাহাবায়ে 


কেরামকেও মানুষের মনোকষ্ট থেকে 
বেঁচে থাকার জন্য আদেশ দিতেন । 
হাদীসে তিনি ইরশাদ করেন, 
“জুমার দিন যখন তোমরা মসজিদে 
যাবে, তখন মানুষের ঘাড় মাড়িয়ে 
আগে যাওয়ার চেষ্টা করবে না। বরং 
যেখানেই স্থান পাবে সেখানেই বসে 
যাবে । অনুরূপ জুমার নামাযে যাওয়ার 
আগে গোসল করে যাবে । দুর্গন্ধযুক্ত 
কোনো কিছু খেয়ে মসজিদে যাবে না। 
কেননা এতে পাশের লোকের কষ্ট হতে 
পারে” একইভাবে তিনি নির্দেশ 
দিয়েছেন যে, “এমন জায়গায় নামাযের 
নিয়ত করবে না যাতে করে অন্যের 
চলাচলের পথ বন্ধ হয়ে যায় ।' 
মানুষকে কষ্ট দেওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি 
আছে, যেমন- মারামারি করা, অশ্লীল 
ভাষায় গাল-মন্দ করা ইত্যাদি । আবার 
কিছু পদ্ধতি এমন আছে যা দ্বারা মানুষ 
কষ্ট পায়, কিন্ত আমরা তা কষ্টের 
কারণ জ্ঞান করি না। যেমন- রাস্তায় 
ফলফলাদির ছোবড়া নিক্ষেপ করার 
সময় কেউ মনে করে না যে, এর দ্বারা 
মানুষ কষ্ট পাবে এবং এটি একটি 
গোনাহের কাজ । অথচ সেই ছোবড়ার 
কারণে যদি কোনো মানুষ পা-পিছলে 


করেছে । 


কুফা নগরীর কিছু লোক তাদের আমীর 
হযরত সা'দ (রোঘি.) সম্পর্কে খলীফা 
হযরত ওমর (রাযি.)-এর নিকট বিভিন্ন 


রাসূল (সা.) মানবমনে দুঃখ দেওয়া 


অভিযোগ পেশ করলো । তাদের 


থেকে বেঁচে থাকার জন্য সাধারণভাবে 
নির্দেশ দেওয়ার পাশাপশি মানুষকে 
কষ্ট দেওয়া থেকে খাস-ভাবে নিষেধ 
করেছেন | যেমন_ 
এ 1 6১-5 3৩১০ 
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069৩ ৬১৬ 
হযরত আবু হুরায়রা (রাষি.) কর্তৃক 
বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা.) বলেন, যে 
আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে সে 
যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয় 1 
উপর্যুক্ত হাদীস ও রাসূল (সা.)-এর 
আচরণ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 
মুসলমান বা অমুসলমান কাউকে 
কোনো কারণ ব্যতীত কষ্ট দেওয়া 
হারাম । বিশেষত সৎ ও খোদাভীরু 
লোকদেরকে বিনাকারণে কষ্ট দেওয়া 
কবীরা গুণাহ ও জঘন্য অপরাধ । বরং 
যারা সঘলোক ও হকপন্থি ওলামা- 
আগে ভয়াবহ পরিণাম ও লাঞ্চনার 
শিকার হয়। ইতিহাস পর্যালোচনা 
করলে শিক্ষামূলক এমন অনেক দৃষ্টান্ত 
পাওয়া যায় । নিমে কতিপয় ঘটনার 
বিবরণ পেশ করা হলো |: 
কিতাবুল আওসাত গ্রন্থে বর্ণিত আছে, 
হযরত আলী (রাযি.) জনৈক ব্যক্তির 
সাথে আলাপকালে ওই লোকটি হযরত 
আলী (রাযি.)-কে লক্ষ করে বলল, 
আপনি মিথ্যা কথা বলছেন । হযরত 
আলী (োষি.) তাকে বললেন, “আমি 
কি তোমার এ মিথ্যা অপবাদের কারণে 
তোমার জন্য বদ-দুআ করব? সে 
ব্যক্তি বলল, করুন । হযরত আলী 
(রাযি.) তার এ মিথ্যা অপবাদের জন্য 
তখনই আল্লাহর দরবারে বদ-দুআ 
করলেন । সঙ্গে সঙ্গে লোকটি অন্ধ হয়ে 
গেল। এ ঘটনাটি হযরত আলী 
(রাযি.)-এর একটি বিস্ময়কর ঘটনার 


রে 


34:50 8278 


পড়ে গিয়ে আহত হয়, তাহলে এর 


অন্যতম [তারীখুল খুলাফা, পৃ. ১২৫]। 


অভিযোগ মিথ্যা ছিল। হযরত ওমর 
(রাধি.) তা বুঝেছিলেন, তবুও নিজ 
নীতি অনুযায়ী তাকে অব্যাহতি দিয়ে 
হযরত আম্মার (রাি.)-কে কুফার 
আমীর বানালেন । কুফাবাসীরা বিভিন্ন 
অভিযোগ করেছিল । এমনকি তারা 
বলেছিল, হযরত সা'দ (রোষি.) 
নামাযও ভালোভাবে পড়ান না । হযরত 
ওমর (রাযি.) হযরত সা"্দ (রাযি.)-কে 
ডেকে বলরেন, হে আবু ইসহাক 
(সা*দ)! কুফাবাসীরা বলছে, আপনি 
নাকি নামাযও ভালোভাবে পড়ান না? 
হযরত সা'দ (রাষি.) বললেন, আমি 
কসম করে বলছি, আমি তো 


আমি একটুও ত্রুটি করিনি । হযরত 
ওমর (রাযি.) বললেন, আপনার 
সম্পর্কে আমার এরূপই সুধারণা, 
অতঃপর ওমর (রাযি.) নিজ কর্তব্য 
নীতি অনুযায়ী ঘটনার তদন্তের জন্য 
কতিপয় লোক তার সাথে কুফায় 
পাঠালেন । তদন্তকারীগণ 
কুফাবাসীদের নিকট হযরত সা'দ 
(রাযি.) সম্পর্কে তদন্ত চালিয়ে প্রত্যেক 
মসজিদে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে 
থাকেন। সকলেই হযরত সাদ 
(রাযি.)-এর উচ্চ প্রশংসা করেন। 
অবশেষে বনু আরস গোত্রের মসজিদে 
তদন্তকারীগণ প্রবেশ করলে সে 
গোত্রের এক ব্যক্তি দাড়িয়ে বলল, 
আপনারা যখন জিজ্ঞেস করছেন, 
শুনুন: 
১. হযরত সা'দ (রাষি.) যুদ্ধের সময় 
সেনাবাহিনীর সাথে যান না । 
২.সরকারি মাল সঠিকরূপে বন্টন 
করেন না । 
৩.বিচারে ন্যায়-নীতি অবলম্বন করে 
না। 
হযরত সা'দ (রাযি.) আত্মপক্ষ সমর্থন 
করে বলেন, এ ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে 


জানুয়ার'১৫ ______াাাা্নলল্লার্্্ল্্। আত্তার্তহীদ 


প্র।ব।ন্ধ।-।নি।ব।ন্ধ 


তিনটি অভিযোগ করেছে । খোদার 


বলেন, পরবর্তীকালে আমি ওই 


কসম! সকলে শুনে রাখুন, আমিও 
লোকটির জন্য তিনটি বদ-দুআ 
করছি । আয় আল্লাহ! তোমার এ বান্দা 
যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে তবে, 

১. তাকে দীর্ঘায়ু দান করুন । 

২.তার দরিদ্রতা বাড়িয়ে দিন এবং 


বক্তিকে দেখেছি তার চোকের ভ্রু 


সুতরাং আল্লাহর সৃষ্টি মানবমনকে দুঃখ 
দেওয়া কা'বা শরীফ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে 


চোখের ওপর উচিয়ে ধরে দেখতে 


ফেলার চেয়ে বড় অপরাধ | বিশেষ 


হয় । মানুষের নিকট হাত পেতে ভিক্ষা 
চাইত এবং সে পথে পথে যুবতী 


করে সৎ ও হক্কানী ওলামা- 
মাশেয়েখকে বিনাকারণে ব্যক্তিগত বা 


মহিলাদের পিছনে ছুটে বেড়াত । 
সারকথা হযরত সাদ (রোযি.)-এর 


রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হওয়ার দরুন 
কষ্ট দেয়া এবং বিভিন্নভাবে তাদের 


৩. তাকে লাঞ্চনার কাজে লিপ্ত করুন । 


তিনটি বদ-দুআ কবুল হয়ে বাস্তবরূপ 


এ তিনটি বদ-দুআই তার ওপর চেপে 
বসল । ওই লোকের দূরাবস্থা দেখে 
জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলত, আমি 
চরম বৃদ্ধ হয়েও লাঞ্চনার কাজে লিপ্ত । 
আমার ওপর সা'দের বদ-দুআ 
পড়েছে, এ ঘটনার একজন বর্ণনাকারী 


সুখবর! 


ধারণ করেছিল | 
তাই তো ওলামা-মাশায়েখ বলেন, 
মানুষের মনে কষ্ট ও দুঃখ দেওয়ার 
অপরাধ আল্লাহর ঘর কাবা শরীফে 
অগ্নিসংযোগ করার অপরাধের চেয়েও 
জঘন্য ও ভয়াবহ । 


বিশ্ববিখ্যাত দায়ীয়ে ইসলাম হযরত মাওলানা কলীম সিদ্দিকী 
(দা.বা.)-এর রচিত সাড়া জাগানো বইসমূহসহ হিলফুল ফুযুল প্রকাশনীর ১৪৭৫.০০ 
টাকা মূল্যের মোট ১৬টি বই এখন পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ৬০০.০০ টাকায় । 


2 আলোর পথে (হিন্দু 
থেকে মুসলমান ১-৩) 
হযরত মাওলানা কালীম সিদ্দিকী দা.বা. 
2: আলোর পথে (হিন্দু থেকে মুসলমান-৪) 
হযরত মাওলানা কালীম সিদ্দিকী দা.বা. 


2 হাদিয়ায়ে দাওয়াত 
হযরত মাওলানা কালীম সিদ্দিকী দা.বা. 
হু সহযোগী হও প্রতিপক্ষ হয়ো না হযরত মাওলানা কালীম সিদ্দিকী দা.বা. 
_ নবীজীর আদর্শ আমাদের জীবন বাস্তবতা হযরত মাওলানা কালীম সিদ্দিকী দা.বা. 
- আপনার আমানত হযরত মাওলানা কালীম সিদ্দিকী দা.বা. ৷ 
- মাও. কালিম সিদ্দিকী দা.বা.-এর আত্মজীবনীমূলক সাক্ষাৎকার মাওলানা ওমর নাসিহী 
_ হিন্দু ভাইদের দাওয়াত দেয়ার পথ ও পদ্ধতি মুফতি যুবায়ের আহমদ 


হু মুক্তি কোন পথে মুফতি যুবায়ের আহমদ 


2 বড় দিনের উপহার যীশু খ্রিস্টের অজানা জীবন) মুফতি যুবায়ের আহমদ 
_ সত্যের দাওয়াত (খ্রস্টবাদ সম্পর্কিত গবেষণামূলক বই) দা'রী, মুশফিকুর রহমান 
শু খ্রিস্টবাদ কিছু প্রশ্ন কিছু কথা মাওলানা ওমর ফারুক 
_ যাকাতের তাৎপর্য ও আধুনিক মাসায়েল মাওলানা মিজানুর রহমান 
হ ধ্িস্টান মুসলিম সংলাপ বিষয় : প্রতিশ্রুত নবী কি যীশু 
না মুহাম্মদ-(শেখ মুহাম্মাদ আব্দুল হাই)-১৬০টাকা 
- খ্রিস্টান ভাইদের প্রতি আমাদের জিজ্ঞাসা এম, 


জজ মুঠোফোন : 


10001701711 


এই ভাল দিত সঘছকে জল 
বি:দ্র:- গ্রাহকের নিজস্ব খরচে ডাকযোগ পার্সেলে বই সরবরাহ করা হয়। 


জজ যোগাযোগ : ইসলামী দাওয়াহ 


ইনস্টিটিউট, মান্তা, মুগদা, ঢাকা-১২১৪ 


০১৭৯৮-৪১৮১০০, ০১৯১৭-৫৯৭৫৫১, ০১৮৫৯-৫২৭০২৬ 


মানহানি করা বা জুলুম নির্যাতন করা 
পার্থিব জীবনে ভয়াবহ পরিণতি 
অবশ্যই হবে । যেমনিভাবে হয়েছিল 
হযরত সশদ (োযি.)-এর মিথ্যা 
অপবাদকারীর । যেহেতু হকগন্থী 
আলেমসমাজ প্রিয় নবী (আ.)-এর ও 
সাহাবীদের যোগ্য উত্তরসূরি । তাই 
তাদের কষ্টদানকারী ও ধর্মবিদ্বেষী 
লোকেরা মৃত্যুর আগে লাঞ্চনা ও 
ভয়াবহ পরিণামের শিকার হবেই । 
বর্তমান দেশ ও সমাজে বিরাজমান 
পরিস্থিতি ও মানুষে মানুষে মারামারি- 
হানাহানি ইত্যাদির মূল কারণ হলো 
রাসূল (সা.)-এর নীতি বিবর্জিত 
শাসনব্যবস্থা ও উন্লিখিত হাদীস 
(পরিপূর্ণ মুসলমান ওই ব্যক্তি যার মুখ 
ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ 
থাকে)-এর ওপর এর আমল ছেড়ে 
দেওয়া । 
অতএব আসুন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে 
রাসূল (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণসহ 
ভয়াবহ পরিণাম থেকে বেঁচে থাকার 
চেষ্টা করি। 
আল্লাহ! আমাদের সকলকে এসব 
হাদীসে ওপর আমল করার তাওফীক 
দান করুন | আমীন । 


» আত-তিরমিী, আল-জামিউল কবীর, 
মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স পাবলিশিং ত্যান্ড 
প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, খ. ৫, পৃ. ১৭, 
, হাদীস: ২৬২৭ 


মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদি আরব, 
, খ- ৯ পৃ- ৫২৩, হাদীস: ৭০৪৮ 

* মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ৬৮, হাদীস: ৭৫ (৪৭) 

* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ১৫১, 
হাদীস: ৭৫৫ 
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প্র।ব।ন্ধ।-।|নি।ব।ন্ধ 


মানব ইতিহাসের বাঁকে বাকে পাথরের 
ব্যবহার লক্ষ্যণীয় । প্রস্তর যুগ থেকে 
একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পাথরের 
বহুমুখী ব্যবহার চলে আসছে । এক বা 
একাধিক খনিজ পদার্থের পুঞ্জিভূত শক্ত 


রূপান্তরিত শিলা । আগ্নে় গিরির 


মানব সভ্যতার বিনির্মাণে 
পাথরের ব্যবহার 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


“শিবলিঙ'-এর পুজো করে থাকেন । 


প্রবহমান লাভার উপর ভাসমান ফেনা 


প্রাক ইসলামি যুগে আরবের তিনটি 


থেকে সৃষ্ট কাচের মত স্বচ্ছ অথবা 
হান্কা ধুসর এক প্রকার পাথর পাওয়া 


প্রধান ঘুর্তি লাত, মানাত ও উজ্জা ছিল 
পাথরের তৈরী, যাদেরকে ষ্টার তিন 


যায় যা ঝামা (1১010108) নামে 


উপাদান হল পাথর | উদাহরণ স্বরূপ 
গ্রানাইট পাথর 0981, [91051091, 


কন্যা হিসেবে শ্রদ্ধার্থ নিবেদন করা 


পরিচিত । ঘষা মাজা এবং ঝামা 
পাথরের গুড়ো আসবাবপত্র ইত্যাদি 


[31005 খনিজ উপাদান দ্বারা গঠিত | 


পালিশ করার কাজে ব্যবহৃত হয় 


পৃথিবীর বহিরাবরণেও রয়েছে পাথর 
যা 11079591016 নামে পরিচিত । 
অনেক পাথরের উপাদানে রয়েছে 
সিলিকন ও অক্সিজেন। ভূত্বকের 


অস্টালিকা, ইমারত, ব্রীজ, রাস্তাঘাট 
প্রভৃতি তৈরিতে পাথরের ভূমিকা 
অসাধারণ | 


হত। পবিত্র কুরআনের সূরা-আন 


রয়েছে তাও পাথরের তৈরি । 
যুগ যুগ ধরে মানুষের মধ্যে 


আদিপিতা হযরত আদম (আ.) 


৭৪.৩% এসব পাথর দ্বারা গঠিত । 


জানাত থেকে আবতরণের সময় একটি 


সময়ের আবর্তনে কিছু পাথর 
পরিবর্তিত হয়ে অন্য টাইপের পাথরে 
পরিণত হয়। কিছু পাথর আছে 
সমুদ্রের তলায়, পাহাড়-পর্বতে, ভূমিতে 
এবং কিছু খনিতে । কিছু পাথর আছে 
যেগুলো স্থান পরিবর্তন করে 
এদেরকে ১৪111175 9079 বা 
9110105 9100০ বলা হয় । বিজ্ঞানের 
ভাষায় এসব পাথরকে বলা হয় 
10119009, 99011010181 ও 
1৬1691010191)10 | পাথরগুলো চলমান 
অবস্থায় কেউ দেখেনি তবে পাতলা 
কাদার স্তরে রেখে যাওয়া ছাপ থেকে 
পাথরগুলোর স্থান পরিবর্তন নিশ্চিত 
হওয়া যায় | কয়েক শ' পাউন্ড ওজনের 
পাথরগুলো কিভাবে স্থানান্তরিত হয় 
তার রহস্য এখনো অনুদঘাটিত | এটা 
আল্লাহ তাআলার কুদরতের নিদর্শন । 
সাধারণত পাথর তিন শ্রেণিতে বিভক্ত | 
যথা আগ্নেয় শিলা, পাললিক শিলা ও 


পাথর খন্ড নিয়ে আসেন, যা হাজরে 
আসওয়াদ (কৃষ্ণ পাথর) নামে খ্যাত । 
ধময়ি বিশ্বাস মতে এতে চুমো দিলে 
জীবনের সব গুনাহ আল্লাহ তায়ালা 
ক্ষমা করে দেন। 

প্রাগিতিহাসিক কাল থেকে 
পৌত্তলিকগণ পাথরের তৈরি মূর্তিকে 
পুজো করে আসছে । সনাতন ধর্মের 
লোকেরা পবিত্র জ্ঞানে পাথরের তৈরী 


রত্বপাথরের (091056079) ব্যবহার 
লক্ষণীয় । আসলে পাথর কোনদিন 
ভাগ্য বদলাতে পারে না। চাকুরি 
প্রাপ্তি, শক্র দমন, রোগমুক্তি, ব্যবসায় 
উন্নতি, হতাশা দূরীকরণ ও পারিবারিক 
শান্তি পুনঃস্থাপন প্রভৃতি আন্রাহ 
তায়ালার হুকুম ও ইচ্ছায় হয়ে থাকে । 
আল্লাহ তায়ালার মর্জির সাথে মানুষের 
চেষ্টার সমন্বয় ভাগ্যের পরিবর্তন 
ঘটায় । মানুষের প্রয়াসকে 

রাখতে রত্বপাথর সহায়ক ভূমিকা 
পালন করে । ওষুধ ব্যবহারে যেমন 
সুস্থতা মেলে তেমনি পাথর ব্যবহারেও 
সুফল পাওয়া যায়। রত্রপাথর 
বৈচিত্র্যপূর্ণ বর্ণের ও ওজ্জ্বল্যের হয়ে 
থাকে এবং কার্ষকারিতাও ভিন্ন ভিন্ন। 
এর মধ্যে ফিরোজা (101:000159), 
জেসপার, রুবি (২05), পোখরাজ 
(১০119৬7 9810017116), মুক্তা 
(০৪11), পান্না (21701810), আকিক 
(4১৪৪০), রক্ত প্রবাল (২০ 00181), 
নীলা (3100 98116), খুবারা 
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প্র।ব।ন্ধ।-।|নি।ব।ন্ধ 
(4১059) ও গোমেদের ব্যবহার 


দরিয়া (মিষ্ট ও নোনা) থেকে উৎপন্ন 


সবচেয়ে বেশি । গহনা ও অলংকার 


হয় প্রবাল ও মুক্তা” “জানাতে থাকবে 


এমনও আছে যা থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত 
হয়; এমনও আছে যা বিদীর্ণ হয়। 


তৈরিতে বর্ণিল রত্ুপাথরের ব্যবহার 
দেখা যায় । সৌখিন মানুষের কাছে 
রত্বপাথর খচিত গহনার কদর বেশি । 

হাদীসের ভাষ্য মতে মহানবী (সা.) 


আয়তনয়না হুরগণ আবরণে রক্ষিত 


অতঃপর তা থেকে পানি নির্গত হয় । 


মুক্তার ন্যায়, প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ 
রমনীগণ"' [আর-রাহমান: ২২ ও ৫৮ 
ওয়াকিয়া: ২২-২৩]। পবিত্র কুরআনে 


রূপোর আং্টিতে আবিসিনিয়ার 
(হাবশ) পাথর ব্যবহার করেন এবং 


বর্ণনায় পাথরের বহুবিধ প্রসঙ্গ বেশ 


এমনও আছে যা আন্নাহর ভয়ে খসে 
পড়তে পারে। আল্লাহ তোমাদের 
কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বেখবর নন [সুরা আল- 


হৃদয়গ্রাহী ও প্রণিধানযোগ্য । এতে 


পাথরটি হাতের তালুর দিকে 
রাখতেন | সাধারণত তিনি ডান হাতে 
আংটি পরতেন [সুনানে ইবন মাজাহ, 
হাদীস: ৩৬৪৫-৩৬৪৭]। শান্ত্রবিদদের 
মতে রোগ প্রতিরোধ ও রোগ নিরাময়ে 
সহায়ক হিসেবে বিশেষ প্রকৃতির ও 
বিশেষ ওজনের পাথর ব্যবহারের 
বিধান রয়েছে । এটাকে (010560109 
11701815) বলা হয় । পাথর ব্যবহারে 
সুফল পাওয়ার বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও 
পাওয়া যায়। সুইজারল্যান্ডের 
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ 101. 1২০০০ 
[71951 অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, 
+৬/০৪11105 06 81001010119 56173 


০081 160009 10911719691 
৪1191210 198010175, 111010%6 
90901011791101) 8170 9৮910 11019899 
10015019 90:910610.7 

প্রাচীন রোমান লেখক প্রিনি (৬২-১১৩ 
খি.পূর্ব) বলেন, মিশরের 


আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে অতিমূল্যবান 
রত্রপাথরের বাজার ছিল। রোম, 
এথেন্স, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু দেশ 
থেকে ব্যবসায়ীরা এখানে পাথর ক্রয়- 
বিক্রয় করতে আসত | আব্বাসীয় 
বংশের রাজা-রাণীদের কাছে জেসপার 
নামক রত্রপাথরের বেশ কদর ছিল। 
ইতিহাসবিদ মাকরিধির বর্ণনা মতে 
উত্তর আফ্রিকা ও মিসরে ফাতেমীয় 
বংশের অভিজাত লোকেরা জেসপার 
দিয়ে অনেক ব্যবহার্য জিনিস তৈরি 
করতেন । 

পবিত্র কুরআনের বহু জায়গায় পাথরের 
উল্লেখ রয়েছে। উপমা হিসেবে 
ব্যবহার হয়েছে পাথরের । জাহান্নামের 
ইন্ধন হচ্ছে পাথর | বুঝার সুবিধার্থে 
জান্নাতের রমনীদের তুলনা করা 
হয়েছে রত্বপাথরের সাথে । “উভয় 


জানুয়ারি*১৫ 


বলা হয়েছে 'তোমাদের অন্তর কঠিন 
হয়ে গেছে তা পাথরের মতো অথবা 
তদপেক্ষা কঠিন। পাথরের মধ্যে 


বাকারা: ৭৪] । 

প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বিশেষত পবিত্র 
বাইবেলেও পাথরের বিপুল বর্ণনা 
পাওয়া যায় [19911081): 20-24, 11789: 
7-9,1810076৬:16:18] 1 


২২ জানুয়ারি বুধবার বাদ যোহর উদ্বোধনী বয়ান । ২৫ জানুয়ারি শনিবার বাদ ফজর আখেরী মোনাজীত 


খলিফা ও ছাহেবজাদা, পীর সাহেব চরমোনাই [রহ.] 


নায়েবে আমীরুল মুজাহিদীন, গীরে কামেল, আলহান্ হযরত মাওলানা 


নায়েবে আমীরুল মুজাহিদীন, গীরে কামেল, আলহাত্ব হযরত মাওলানা 


মাওলানা মোছাদদেক বিল্লাহ আল 


ছাহেবজাদা, পীর সাহেব চরমোনাই [রহ.] 


রর 


শত 


আরো দেশ বরেণ্য উলামায়ে কেরাম পেশ করেবন । 


ংলাদেশ মুজাহিদ 


৮৫১, আশকারাবাদ ঘর মসজিদ [২য় তলা], ভবলমুরিং, চট্টগ্রাম । ফোন : ৭২৭৫৪৪, মোবাইল : ০১৬৮১-৩০১১৮৪ 


কমিটি! চিগ্রাম জেলা 


প্র।ব।ন্ধ।-।নি।ব।ন্ধ 


ডিসেম্বরের ৩১ তারিখ রাত ১২.০১ 
মিনিট হওয়ার সাথে সাথে শুরু হয় 
আরেকটি নতুন সন গণনা । একটি 
বছরকে পশ্চাতে রেখে মানবজাতি 
এগিয়ে যায় সম্মুখপানে । আমাদের 
দেশে সম্প্রতি বর্ধবরণ অনুষ্ঠানের নামে 
সাধারণত যা হয়, (ফ্যাশন শো, 


ফায়ার প্রে, ডিজে) এগুলো সম্পর্কে 


ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী? এগুলো 
মুসলমানদের মৌলিক চেতনা- 
বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক না 
সঙ্গতিপূর্ণ? এ বিষয়ে আজকে 
আমাদের আলোচনা । 


করে। 
পাকাপোক্তভাবে নববর্ষের দিন হিসেবে 
নির্দিষ্ট হয় ১৫৮২ সালে গ্রেগরিয়ান 
ক্যালেন্ডারের প্রবর্তনের পর | ধীরে 
ধীরে ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশে 
গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার হেস্টানদের 
তথাকথিত ধর্মযাজক, দুশ্চরিত্র, (যার 
বিবাহ বহির্ভীত একটি সন্তান ছিল) 
পোপ  গ্রেগরির নামানুসারে যে 
ক্যালেন্ডার) অনুযায়ী নববর্ষ পালন 


থার্টি ফাস্ট নাইট 


বিজাতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসন 


করা হচ্ছে । ইরানে নওরোজ বা নববর্ষ 
শুরু হয় পুরনো বছরের শেষ বুধবার 


বর্তমানে বর্ষবরণ নামে যে অশ্নীলতা, 
বেহায়াপনা, হৈ-হুল্লোড় এবং নগ্নতার 


এবং উৎসব চলতে থাকে নতুন বছরের 
১৩ তারিখ পর্যনস্ত। সাধারণভাবে 


প্রদর্শন চলে, তা কি একজন নিয়স্তরের 
মুমিনের জন্যও শোভা পায়? বরং 


প্রাচীন পারস্যের সম্রাট জামশীদ 


বছরের সূচনালগ্নে যখন একজন মুমিন 


খিস্টপূর্ব ৮০০ সালে এই নওরোজের 
প্রবর্তন করেছিল । মেসোপটেমিয়ায় 
আকিতু বা নববর্ষ শুরু হতো নতুন 
চাদের সঙ্গে । ব্যাবিলনিয়ায় নববর্ষ 
শুরু হতো মহাবিষুবের দিনে ২০ মার্চ । 
আযাসিরিয়ায় শুরু হতো জলবিষুবের 
দিনে ২১ সেপ্টেম্বর | মিসর, ফিনিসিয়া 
ও পারসিকদের নতুন বছর শুরু হতো 
২১ সেপ্টেম্বর । গ্রিকদের নববর্ষ শুরু 
হতো খিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত 
২১ ডিসেম্বর । রোমান প্রজাতন্ত্রের 
পঞ্জিকা অনুযায়ী নববর্ষ শুরু হতো ১ 
মার্চ এবং খিস্টপূর্ব ১৫৩-এর পরে ১ 


টড মধ্যযুগে ইউরোপের 
বেশিরভাগ দেশে নববর্ষ শুরু হতো 
২৫ মার্চ । পহেলা জানুয়ারি 


পাকাপোক্তভাবে নববর্ষের দিন হিসেবে 
নির্দিষ্ট হয় ১৫৮২ সালে গ্রেগরিয়ান 
ক্যালেন্ডার প্রবর্তনের পর | ধীরে ধীরে 


উপস্থিত হয়, তখন তার অনুভূতি এই 
ধরণের হওয়া দরকার, যে দিনগুলো 
আমার শেষ হয়ে গেল, তা তো আমার 
জীবনেরই একটি মূল্যবান অংশ। 
একটি বছর শেষ হওয়ার সরল অর্থ, 
আমার জীবনের দালান থেকে ৩৬৫ 
দিনের ৩৬৫টি পাথর যেন খসে 
পড়ল । আমার জীবন সংকীর্ণ হয়ে 
এলো | এতো আনন্দের নয়, চিন্তার 
ব্যাপার । এখন আনন্দ-উল্লাসের সময় 
নয়, বরং সময় হল, হিসাব-নিকাশের 
সময় । কাজেই একটি বছরের 

পসংহারে দীড়িয়ে মুমিনের মানসপটে 
প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, একটি বছরকে 
তো আমি শেষ করেছি, কিন্তু যে মহান 
উদ্দেশ্যে (তার ইবাদত-বন্দেগির 
জন্য) মহান আল্লাহ আমাকে এই 
বসুন্ধরায় পাঠালেন, সে পথে কতটুকু 
অগ্রসর হয়েছি? সে পথে আমার প্রাপ্তি 
কতটুকু? ইসলামি জাহানের দ্বিতীয় 
6 ত ওমর (রাযি. ) (২৩ হি.) 


করেছিলেন, যা ইমাম তিরমিযী (রহ.) 
(২০৯-২৭৯ হি.) স্বীয় গ্রন্থ জামে 


জানুয়ার'১৫ __াল্ল্ু। আত্তার্তহীদ ৯ 


প্র।ব।ন্ধ।-।নি।ব।ন্ধ 


তিরমিষী ও ইমাম ইবনে আবী শায়বা 


মদ্যপান ও ব্যভিচার । অপরদিকে 


(রহ.) (২৩৫ হি.) স্বীয় গ্রন্থ মুসানাফে 
ইবনে আবী শায়বায় উল্লেখ করেন । 


মুসলিম জাতির উৎসব হচ্ছে ইবাদতের 
সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত । বিষয়টিকে 


যুবক-যুবতীদের বেহায়াপনায় বাধা 
সৃষ্টি করতে পুলিশ-র্যাব নিযুক্ত করতে 


হয়। পত্রিকার ভাষ্য অনুযায়ী, 
ংলাদেশের প্রায় সব অভিজাত 


হযরত ওমর (রাযি.) বলেছিলেন, 
হিসাব চাওয়ার পূর্বে নিজের হিসাব 


আমাদের গভীরভাবে উপলব্ধি করতে 
হবে । ইসলাম কেবল কিছু আচার- 


হোটেল যথা, ওয়েস্টিন, রুপসী বাংলা 


করে নাও, তোমার কাজ পরিমাপ 


অনুষ্ঠান এবং আনুষ্ঠানিকতার নাম নয়, 


করার পূর্বে নিজেই নিজের কাজের 
পরিমাপ করে নাও [জামে” তিরমিযী খ. ৪, 
পৃ. ৬৩৮] । 


ইসলামে উৎসবের রূপরেখা 

আমরা অনেকে উপলব্ধি না করলেও 
উৎসব সাধারণত একটি জাতির ধর্মীয় 
মূল্যবোধের সাথে সম্পৃক্ত হয়। 
উৎসবের উপলক্ষগুলো খোজ করলে 
পাওয়া যাবে, উৎসব পালনকারী 
জাতির ধমনীতে প্রবাহিত ধর্মীয় 
অনুভূতি, সংস্কার ও ধ্যান-ধারণার 
ছোয়া । যেমন- খিস্টানদের বড়দিন 
তাদের বিশ্বাস মতে অ্রষ্টার পুত্রের 
জন্মদিন । ইহুদীদের নববর্ষ “রোজ 
হাশানাহ” উন্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত 


প্যান-প্যাসিফিক সোনারগীও, 


বরং তা মানুষের পুরো জীবনকে 
আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নির্দেশ অনুযায়ী 
বিন্যস্ত ও সজ্জিত করতে উদ্যোগী 
হয় । সে জন্য মুসলিম জাতির আনন্দ- 
উৎসব আল্লাহর বিরুদ্ধারণ ও 
অশ্লীলতায় নিহিত নয়, বরং আল্লাহর 
নির্দেশ পালন ও নিষেধ থেকে বিরত 
থাকার মাঝেই নিহিত । তাই তাদের 
থাকবে তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ, 
তাদের ঈমান, আখিরাতের প্রতি 
তাদের অবিচল বিশ্বাস, আল্লাহর প্রতি 
ভয় ও ভালোবাসা । 


থার্টি ফাস্ট নাইট পালন করা 
উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে থার্টি 


ইনুদিদের ধর্মীয় পবিত্র দিন “সাবাত' 
হিসেবে পালিত হয় | এমনিভাবে প্রায় 


ফাস্ট নাইট" পালন করা নিঃসন্দেহে 


আগ্রাবাদে থার্টি ফাস্ট নাইট 
উদযাপনের জন্য টিকিট বিক্রি করা 
হয়। টিকিকের মূল্য ত্রিশ হাজারের 
উধ্র্বে। এই দেশে অনেক নামধারী 
মুসলমান আছেন, যারা একটি রাতকে 
উদ্যাপনের জন্য হাজার-হাজার ব্যয় 
করে হোটেল শেরাটনে রাত কাটাবেন, 
মদপান করে নাচ-গান করবেন, 
অন্যায় ও পাপ কাজে লিপ্ত হবেন 
মহৎ(?) কাজ, নতুন দিন ও নতুন 
বর্ধকে স্বাগতম জানাবেন । হায়রে 
আফসোস! 


আমাদের করণীয় 

সুতরাং ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে 
ইংরেজি নববর্ষ সংক্রান্ত যাবতীয় 
অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । কারণ এতে 


হারাম । এটা বিজাতীয় উৎসব । 


সকল জাতির উৎসব উপলক্ষের 
মাঝেই ধর্মীয় চিন্তাধারা খুঁজে পাওয়া 
যাবে । আর এজন্যই প্রিয় নবী (সা.) 


বিজাতীয় উৎসবে যারা অংশ গ্রহণ 
করবে, তারা তাদের দলভূক্ত হয়ে 


কয়েক ধরণের ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড 


রয়েছে। ১. শিরকপুর্ণ অনুষ্ঠানাদি, 
চিন্তাধারা ও সংগীত । ২. নগ্নতা, 


যাবে । কারণ নবীজী (সো.) ইরশাদ 


দর্থহীনভাবে মুসলিম জাতির উৎসব 


করেন, “যে অন্য জাতির সাথে আচার- 


নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ফলে 
অন্যদের উৎসব এ জাতির সংস্কৃতিতে 
অনুপ্রবেশের কোন সুযোগ নেই। 


আচরণে, কৃষ্টি-কালচারে সামঞ্জস্য 
গ্রহণ করবে সে তাদের দলভূক্ত 
বিবেচিত হবে' [সুনানে আবু দাউদ] । 


রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, প্রত্যেক 
জাতির নিজস্ব ঈদ (উৎসব) রয়েছে, 


পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহর দর্থহীন 
ঘোষণা, প্রত্যেক জাতির জন্য আমি 


আর এটা (ঈদুল ফিতর ও ঈদুল 


একটি নির্দিষ্ট বিধান এবং সুস্পষ্ট পথ 


আযহা) আমাদের মুসলিম জাতির ঈদ" 
[সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম শরীফ] । 
এ হাদীস থেকে মুসলিম এবং 


নির্ধারণ করেছি [সুরা আল-মায়িদা: ৪৮] | 
তাই একজন মুসলিম খিস্টান পাদরি 
পোপ গ্রেগরিয়ানের নামানুসারে যে 


অমুসলিম জাতির উৎসবের মৌলিক 
একটি গুরুত্তপূর্ণ পার্থক্য প্রতিভাত 
হয় । অমুসলিম সম্প্রদায়ের উৎসবের 
দিনগুলো হচ্ছে তাদের জন্য উচ্ছৃঙ্খল 
আচরণের দিন। এদিনে তারা 
নৈতিকতার সকল বাধ ভেঙে দিয়ে 
অশ্লীল কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়, আর এই 
কর্মকাণ্ডের অবধারিত রূপ হচ্ছে 


ক্যালেন্ডার, সেই ক্যালেন্ডার অনুযায়ী 

ইংরেজি ১ জানুয়ারিকে নববর্ষ হিসেবে 

পালন করলে তার ঈমান চলে যাওয়ার 

সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে । 

বর্তমান বাংলাদেশের হালচাল 
ংলাদেশের মতো একটি বৃহত্তম 


মুসলিম রাষ্ট্রে এ রাতে জায়গায় 


অশ্লীলতা, ব্যভিচারপূর্ণ অনুষ্ঠান | ৩. 
গান ও বাদ্যপূর্ণ অনুষ্ঠান । ৪. সময় 
অপচয়কারী অনর্থক বাজে কথা ও 
কাজ । 
এ অবস্থায় প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্‌ 
হল, নিজে এগুলো থেকে সম্পূর্ণরূপে 
বিরত থাকা এবং মুসলিম সমাজ থেকে 
এই ঈমানবিধবংসী প্রথা উচ্ছেদের 
সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো নিজ নিজ 
সাধ্য ও অবস্থান অনুযায়ী । এ প্রসঙ্গে 
আমাদের করণীয় হলো, 

১. এ বিষয়ে দেশের শাসকগোষ্ঠীর 
দায়িত্ব হবে আইন প্রয়োগের 
মাধ্যমে নববর্ষের যাবতীয় 
বিজাতীয় অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ ঘোষণা 
করা । 

২. যাদের নিজন্ব প্রভাব ও দাপট 


জানুয়ার'১৫ ______'ঁু। আত্তার্তহীদ ১০ 
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৩. ইমামগণ এ বিষয়ে মুসল্লীদেরকে 
সচেতন করবেন ও বিরত খকার [ছু 7250 
উপদেশ দেবেন । চট্টগ্রাম শহরের সর্ববৃহৎ মহিলা হেফজখানায় ২জন 
৪. পরিবারের প্রধান এ বিষয়টি ২ 
নিশ্চিত করবেন যে, তার পুত্র- অভিজ্ঞ মহিলা হাফেজা শিক্ষিকা আবশ্যক । 
কন্যা, স্ত্রী কিংবা তার অধীন অতিসত্তর যোগাযোগ করুন 


উ রর 
হযরত ফাতেমাত্য যাহরা (রা.) মহিলা হেফজখানা 


৫. এছাড়া ব্যক্তিগতভাবে _ প্রত্যেকে ১৬০, সুগন্ধা টাওয়ার (৮ম তলা), রোড 7 ২, ব্লক 4 সি, 
জা আত্মীয়-স্বজন, সুগন্ধা আবাসিক এলাকা, পীচলাইশ, চট্টগ্রাম 
, সহপাঠী, পরিবারের - 
মানুষ এবং প্রতিবের্রীকে উপদেশ মোবাইল: ০১৮৬৪-০৫১৭৪২, ০১৮২৪-১৯৭৬৯৪ 


দেবেন এবং নববর্ষ পালনের সাথে 
বিরত রাখার চেষ্টা করবেন । রা তা ৃ র এ ৪ 
তাই আমরা বাংলার সুনাগরিকদের | *সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্স দেওয়া হয় । 
প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি, | € প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
তারুণ্যের প্রতি হৃদয়ের তপ্ত আহ্বান | *র্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 
এনা জার্ছি ভোর ররহি জনিত ১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 
বাংলার সভ্য জনগণ ও দেশপ্রেমিক অন্ি 
জনতা, আজকের এই বাংলার সভ্য | * এজেস্সির জন্য অধিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না। 
রূপকে অসভ্যতার রূপ দিয়ে কলঙ্কিত | * মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 
করার পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতীক থার্টি | ৪ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
ফাস্ট নাইট উদ্যাপনের বিরুদ্ধে । পীর কমিশন বাড়ানো হয় । 


আওলিয়ার লালনভুমি বাংলার পবিত্র | * পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 
রক্ত যাদের শরীরে প্রবহমান, আশা 


করছি তারা আজকের এই পাশ্চাত্য আত-তাওহীদের গ্রাহক হবার নীতিমালা 


সংস্কৃতিকে আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করে, ী 
সুরা বুঝে বা বযেওবত | *সবলিম ৬ মাদের এহক হতে সোল 
হয়। 


সভ্যতাকে পদদলিত করে পাশ্চাত্য হা 1২650205  0802]009 

সংস্কৃতির এই নোংরা অনুষ্ঠানে গ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, সস 71370 | 11750 
₹শগ্রহণ করবে তাদের বিরুদ্ধে মানি অর্ভার বা সরাসরি অফিসে 13... ০4 

দেশপ্রেমের ব্রত নিয়ে গর্জে উঠবেন। | নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 11734: | ৮৮ 1 

জাগ্রত হোক জাতীয় বিবেক এই র র র | ০ 8510) ০001110105. 

প্রত্যাশা আমাদের সকলের । ঠ 109010৩ & 41009] 001010163, 702200 1101600 


গদেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ িা74409008 702550 | 1900 


রা দু 78001 লা 
€ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত 

যোগাযোগ 
আততান্তহীদ 


হযরত ফাতেমাতুয যাহরা 
(রা.) মহিলা হেফজখানায় 


সীমিত আসনে 


ভর্তি চলছে আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 


১৬০, আন্দরকিল্লা, টষ্টগ্রাম-৪০০০ 
০১৮৬৪-০৫১৭৪২ ০১৮১৫-৮৪৭০৭০ 
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উপমহাদেশসহ ইসলামি বিশ্বের সর্বত্র 


১৪০০ বছর পূর্বে মীমাংসিত কিছু 
সমস্যা নতুনভাবে উদ্ভব হয়েছে। 


তেলসমৃদ্ধ দেশটিতে সাধারণ মানুষের 


উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও _ চরম 
দূরভিসন্ধিমূলক। অতীতের বিতর্কের 


দ্বিতীয় হিজরীতে হাদীস ও ফিক্হ 
শাস্ত্রের ইমামদের মধ্যে এ উভয়ের 
ব্যাখা ও নীতিমালা সম্পকীয় কিছু 


মূল কারণ ছিল কুরআন-হাদীসের 
সহজবোধ্য ব্যাখ্যা প্রদান; আর বর্তমান 
সময়ের বিতর্কের নেপথ্য কারণ হলো 


মতপার্থক্য ব্যাপকভাবে চর্চা হতো । 
মুসলিমসমাজের প্রয়োজনের তাগিদে 


আরব দেশে প্রচলিত বিশেষ পদ্ধতির 
কতিপয় ইবাদত-বন্দেগির বিশ্বায়ন ও 


এসব বিতর্ক ছিল হিতাকাজ্ফামূলক । 
নিয়ে প্রচলিত অহেতুক বিতর্ক 
ত ও নাশকতামূলক । 
শরীয়তের বিধি-বিধান সহজিকরণের 
লক্ষ্যে বিপরীত মতের প্রতি 
পারস্পরিক শ্রদ্ধাপ্রদশ্রণমূলক এসব 
বিতর্ক ছিল মুসলিম উম্মাহর জন্য 
রহমত-স্বরূপ । ইসলামের প্রাথমিক 
যুগে কুরআন-সুন্নাহর প্রতি গভীর 
আগ্রহ ও ঈমান আমলের প্রতি 
সীমাহীন আকর্ষণের কারণে এসব 
ধর্মীয় মতবাদের প্রয়োজনীয়তা ছিল 
অনিবার্ষ | বর্তমান কালের ধর্মবিমুখ ও 
বস্তুবাদী সমাজব্যবস্থায় এসব পুরনো 


জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা । 


সওদি আরবের সাথে মিল 

রেখে ইবাদত পালন প্রসঙ্গ 

মক্কা-মদীনা সমগ্র পৃথিবীর হৃদপিগু | 
বিশ্বমুসলিমের প্রাণস্পন্দন । যেখানে 
সার্কক্ষণিকভাবে বর্ধিত হয় অজন্র 
রহমতের বর্ণাধারা ৷ পৃণ্যভূমি মন্কায় 
বায়তুল্নাহ ও নবীজির 
সমাধিস্থল হওয়ার সুবাদে স্থান দুটির 
প্রতি রয়েছে মুসলিম মানসের 
মর্যাদাপূর্ণ ও সহজাত আকর্ষণ । 
সেখানকার অধিবাসীদের কর্মকাণ্ডের 
প্রভাব সাধারণ মুসলমানের ওপর 
অনস্বীকার্য । 


হজ-ওমরা ছাড়াও ইবনে 


আনাগোনার কারণে এর প্রভাব দ্রুত 
ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বময় । সাধারণ 
মুসলমানের বদ্ধমূল ভুল ধারনা হলো, 
সেখানকার ওলামায়ে কেরাম কুরআন- 
সুন্নাহে অধিকতর পণ্ডিত, তাদের 
আচরিত ধর্মকর্ম বিশুদ্ধ ও নির্ভূল। 
মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র অত্যাবশ্যকীয় 
ইবাদত তথা ফরয-ওয়াজিবের আদায় 
পদ্ধতি ভিন্ন হলেও তা দ্যর্থহীনভাবে 
বয৩ ত। 

স্মরণ করা যেতে যে, হারমাইন 
শরীফাইন গর্বিত সওদি আরব নামক 
দেশটি শত্রু কবলিত হয়ে পড়েছে 
নব্বইয়ের দশক থেকে । ইরাক কর্তৃক 
কুয়েত দখলকে কেন্দ্র করে মার্কিন 
বাহিনীকে সে দেশে আহ্বান জানায় 
সে সময়ের সওদি বাদশাহ ফাহাদ । 
যার ফলে আর্থ-সামাজিক রাজনীতির 
পাশাপাশি তারা ধর্মীয় কর্মকাণ্ডেও 
প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ পায় 
ঘনিষ্টভাবে | নজদের অধিবাসী মুহাম্মদ 
আবদুল ওয়াহহাবের 
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ভাবসরকারের প্রতি এ দেশের হক্কানী 


দেশব্যাপী হানাফী মাযহাবের 


স্ববিরোধী কথা বলে। 


ওলামায়ে কেরামের আস্থা এমনিতেই 


নিরবিচ্ছিন নেটওয়ার্ক সত্তেও মিডিয়ার 


শূন্যের কোটায় । সাম্প্রতিক দশকে 
মার্কিন প্রভাবিত সে দেশের এক 
শ্রেণির ওলামা মুসলিম দেশসমূহে 
তাদের বিতর্কিত মতবাদ প্রচারে 
উৎসাহিত হয় দারুনভাবে । তারা 
প্রচার করতে থাকে বাংলাদেশসহ 
মুসলিমবিশ্বে আবহমানকাল থেকে 


আগ্রাসনে ধর্মপ্রাণ মুসলমান কোণঠাসা 
হয়ে পড়েছে । সাম্প্রতিক সময়ে তারা 
মারমুখী অবস্থান নিতেও পিছপা হচ্ছে 
না। ইহুদি-খিস্টানদের বিভিন্মুখী ও 
যুগপৎ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তাদের 
জোরালো কোনো অবস্থান নেই। 
টাকার বিনিময়ে মানুষ ভাড়া করে 


প্রচলিত ধর্মপালন পদ্ধতি শরীয়তসম্মত 
নয়। পেট্রোলারের বিনিময়ে 
স্বশিক্ষিত কতিপয় আলেমের মাধ্যমে 


এ দেশের সাধারণ শিক্ষিত কিছু 
মানুষকে তারা ফাদে ফেলতে সক্ষম 


হয় । কুরআন-হাদীসে বোধজ্ঞানহীন এ 


খেলনায় পরিণত করে । মুসলমানদের 
তাদের কোনো মাথাব্যাথা না থাকলেও 


সকল শিক্ষিত(?) মানুষ কয়েকটি 


দেশের অনেক আলেম শান্ত্রজ্ঞানে 
আরববিশ্বের আলেমদের চেয়ে কোনো 


৬% নামায আদায়কারী মুসলমানদের 
ধর্মবিমুখ করতেই তাদের যতসব 
কর্মসূচি । ঠিকমতো _ফরয-ওয়াজিব 
জানে না এমন মুসল্লীকে হাদীসের 
জ্ঞান দান করে ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য 
থেকে বিরত থাকে । নামায 


ংশে পিছিয়ে নেই; বরং অনেক চেয়ে 
অগ্রগণ্য । মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও 


আদায়কারী মুসলমানদের তারা কান 
ফুসলিয়ে বলে বড় করে আমিন না 


উরদু-ফারসি-আরবির মতো কয়েকটি 


বললে নামায শুদ্ধ হবে না। নাভির 


সমৃদ্ধ ভাষায় তারা অত্যন্ত পারদর্শী 


নিচে হাত বাধা নবীজির প্রবর্তিত 


তা ছাড়া বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতাও 


নামায নয়। বিশ রাকাআত 


তাদের চেয়ে তীন্ষ্স ও প্রখর | পক্ষত্তরে 


তারাবীহের নামায পড়া বিদআত 


ভাষাজ্ঞান আরবিতেই 


পক্ষে বিভিন্নমুখী প্রচারণায় মুখর 
রয়েছে । আলখেল্লা পরিহিত ও চিহিতি 
কতিপয় ব্যক্তি বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে 
কুরআন-হাদীসের ভুল ও বিতর্কিত 
ব্যাখ্যা দিয়ে ধর্মকর্মের প্রতি সাধারণ 
মানুষকে বিষিয়ে তোলছে। ধর্মীয় 
অঙ্গনে যশ- ও মুখচেনা 
ব্যক্তিদের পক্ষে এ দেশের নির্ভরযোগ্য 


ইত্যাদি ইত্যাদি । 


পিতামহের অস্বীকারে 
পিতৃত্বের বৈধতা থাকে না 
ইসলামের ছোটোখাটো ও গৌণ বিষয় 


আত্মমর্ধাদাসম্পন্ন আলেমগণের 
নীরবতার সুযোগে সন্দেহের বীজ বপন 
করে একদিন কুরআনের ব্যাপারেও 
আপত্তি তোলতে পারে । ইমাম বুখারী 
(রহ.) অনেক হাদীস গ্রহণ করেছেন 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সুযোগ্য 
শিষ্যদের নিকট থেকে । তারা 
গভীরভাবে তলিয়ে দেখে না যে, ইমাম 


টা আবু হানিফা (রহ.)-কে অস্বীকার 


করলে সহীহ আল-বুখারী শরীফের 
অস্থিত্ব থাকে না। যেভাবে দাদাকে 
অমান্য করলে পিতার আনুগত্য প্রকাশ 
পায় না। অস্বীকার, বিদ্রোহ ও 
সংশয়ের দাবানল এভাবে জুলতে 
থাকলে কুচক্রী মহলটি একদিন সাহবা, 
নবী-রাসূল এমনকি আল্লাহকে 
অস্বীকার করে মুসলমানদের 
নাস্তিকতার প্রতিও আহ্বান জানাতে 


কুরআনের বিশুদ্ধরতার পাশাপাশি 
সুন্নাহর বিশুদ্ধতা, অকাট্যতা ও 
নির্ভলতার বিষয়টিও অলৌকিক । 
ইবাদত পালনের বিধিবদ্ধ কোনো 
পদ্ধতির প্রতি সন্দেহ সৃষ্টি করা কোনো 


ধর্মীয় গোষ্ঠীর পরিচয়মূলক কর্মসূচি 


হতে পারে না। ইসলাম একটি 


নিয়ে তারা বিভ্রান্তি সৃষ্টির পায়তারা 
করছে অতিসন্তর্পনে । ফিকহ শাস্ত্রের 
প্রবক্তা হাদীস শাস্ত্রের প্রথম 
সংকলনকারী ইমাম আবু হানিফা 


মুক্তবুদ্ধি চর্চার ধর্ম । শান্ত্রজ্ঞানে অভিজ্ঞ 
যেকোনো ব্যক্তি কুরআন-হাদীসের 
ব্যাখ্যাপ্রদানের অধিকার সংরক্ষণ 
করে । তবে বিশ্বস্থতা , নির্ভরযোগ্যতা 


(রহ.)-এর বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ 


ও আস্থার বিষয়টি ভিন্ন । শরীয়তে 


ঘোষণা করে । আল-কুরআনের পর 


ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও এঁতিহ্যবাহী দীনী 
সিলসিলার কোনো সমর্থন নেই 
শরীয়তের বিধি-বিধান পালনের চেয়ে 
তারা মূলত সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামায়ে 
কেরামের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা 
করেছে । শীাম্ত্রজ্ঞ ওলামা-মশায়েখ 
দেশব্যাপী তাদের বিরুদ্ধে রুখে 
দীড়ালেও মিডিয়ার একচেটিয়া 
প্রচারণার কারণে পিছিয়ে রয়েছে 


উদ্ভুত জীবনঘনিষ্ঠ যেকোনো সমস্যার 


সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ গ্রন্থ সহীহ আল- 
বুখারী শরীফের বিশুদ্ধতার ব্যাপারেও 
তারা প্রশ্ন তোলে । সহীহ আল-বুখারী 
নেতা শায়খ আলবানী সাহেব নাকি 
বিশুদ্ধ বলেছেন । অর্থাৎ ইমাম বুখারী 
(রহ.)-এর ভুল শোধরে দিয়েছেন । 
আবার সহীহ আল-বুখারী শরীফের 
হাদীসকেই একমাত্র সহীহ হাদীস বলে 


দৃষ্টিনন্দন ও যুক্তিগ্রাহ্য সমাধান এবং 
কুরআন-হাদীসের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা 
প্রদানের জন্য আস্থাভাজন ব্যক্তি ও 
বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠানের বিকল্প নেই। 
ঢাকার লালবাগ, ফরিদাবাদ ও 
রহমানিয়া শরীয়তের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে 
নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে খ্যাত। 
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আধ্যাত্মিক জগতে হক্কানী সিলসিলার 


আল্লামা শাহ আহমদ শফী, আল্লামা 
সুলতান যওক নদবী, আল্লামা মুফতী 
মুহাম্মদ আবদুল হালীম বুখারী ও 
আন্লামা আবদুল মালেক কিংবদ্তি 
তুল্য । এসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের 
যেকোনো ফতওয়া ও ধর্মীয় ফায়সালা 
মুসলিম সমাজে সমাদূত_ও নির্িধায় 
গৃহীত, তাদের বাইরে টিভি চ্যানেলের 
ভূইফৌড় ও স্বঘোষিত আলেমদের 
মুখরোচক আলোচনা যত পাপ্ডিত্যপূর্ণই 
হোক তারা মিডিয়ার পণ্তিত ব্যক্তিত্্‌ 
হিসেবে পরিচিত; ধর্মীয় নেতা হিসেবে 
নয়। যার কারণে তাদের বক্তব্যের 
শুদ্াশুদ্ধ যাচাইয়ে হক্কানী আলেমদের 
নিকট ধর্ণা দিতে দেখা যায় ধর্মপ্রাণ 
মানুষের | তাদের বক্তব্যে জ্ঞানাহরনের 
কিঞ্কিত সুযোগ থাকলেও আমল 
উপযোগী কোনো উপাদান থাকে না। 
কথার ফুলঝুরি থাকলেও ফায়সালার 
বিশুদ্ধতা ও সঠিক পাওয়া 
যায় না। বিভক্তির বিবেচনাহীন 
বিষবাম্প ছড়ালেও কুরআন-সুন্নাহর 


অভিজ্ঞতা, বিশ্বস্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা 
এ পদের প্রধান পুঁজি । আমল 
আখলাক ও পরহ্যেগারীর শিরোপা 
তাদের প্রধান উপজীব্য | তাদের কারো 
অভিজ্ঞতা ৫০ থেকে ৬০ বছর | কারো 
অভিজ্ঞতা এর চেয়ে বেশি। 
বাংলাদেশের মিডিয়াজগতের কচি- 


উম্মাহর এঁক্যের কতিপয় প্রতীক। 
মুসলিম এঁক্যের এমন শান্তির 
সুবাতাসে র্ষান্বিত হয়ে ইনুদি- 
খিস্টানের একটি অনুচর বিভক্তির 


বয়সের হাদীসবিশারদ ও মুফতী ঘর্ণিবায়ু ছড়িয়ে দিতে পায়তারা 

সাহেবদের কুরআন-সুননাহর ব্যাখ্যা ও করছে। 

ফতওয়াদান কতটুকু যুক্তিসঙ্গত 

নিজেদের বিবেচনায় নিলে মুসলিম হানাফী মাযহাবকে রাষ্্রীয় ও 

উম্মাহর যথেষ্ট উপকার হতো । জাতীয় মাযহাব ঘোষণার দাবি 

দ্বিতীয় হিজরীতে কুরআন-সুন্নাহর 

১৫০০ কোটির বেশি মুসলমান ভিত্তিতে অনেক মাযহাবের অভ্যুদয় 

হানাফী মাযহাবের শান্তিময় ঘটে । কালের আবর্তে সব মাযহাব 
ছায়ায় এক্যবদ্ধ বিলুপ্ত হয়ে চারটিতে সীমাবদ্ধ হয়। 


মট বিষয়ে বিভিন্ন দেশের 
মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক 
মতবিরোধ থাকলেও মৌলিক বিষয়ে 
কোনো বিরোধ নেই । নামায-রোযা, 
হজ-যাকাত ও কুরবানীসহ শরীয়তের 
বিধিবিধান পালনের পদ্ধতিতে বিভিন্ন 
ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে একমত্য রয়েছে । 
হানাফী মাযহাবের বাস্তবতা ও 


সঠিক সিদ্ধান্ত থাকে না। তাদের 
বক্তব্য যেভাবে হান্ধা ও চটুলতাপূর্ণ; 
তার চেয়ে বেশি বিভ্রান্তিপূর্ণ ও সংহতি 
বিনাশক | মুসলিম সমাজের বৃহত্তর 
এক্যের স্বার্থে তাদের বল্নাহীন বক্তব্য 
নিয়ন্ত্রণ করা সময়ের অপরিহার্য দাবি । 


কথার ফুলঝুরি নয়, 
তাকওয়ার প্রয়োজনীয়তাই বড় 
টন বিশ্বের প্রচলিত ধর্মীয় 
র মধ্যে: অগাধ 
পাতিত্ের অধিকারী হওয়াই কুরআন 
সুন্নাহর ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য যথেষ্ট 
উপযোগী মনে করা হয় না । শাস্ত্রজ্ঞানে 
পারঙ্গম এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন 
ব্ক্তিদেরকেই দীনী ফায়সালা দানের 
জন্য উপযুক্ত মনে করা হয়। স্ব স্ব 
ইখলাস ও তাকওয়ার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ 
ব্যক্তিরাই এ পদের উপযোগী বিবেচিত 
হয়। হাজারো পঞ্তিতের মধ্যে 


বিশুদ্ধতার ব্যাপারে দেওবন্দী- 
বেরেলবী, চরমোনাই-দেওয়ানবাগী, 
ফুরফুরা-জৌনপুরী, আটরশী-চন্দ্রপুরী- 
মাইজভান্ডারীসহ কাদেরিয়া চিশতিয়া 
মুজাদ্দিদিয়া ও নকশবন্দিয়া তরীকতের 
কোনো সিলসিলার মধ্যে বিরোধ নেই 
মিলাদ-কিয়াম, দোয়াল্লিন-জোয়াল্লিনের 
মতো ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে বিভিন্ন সময়ে 
সাংঘর্ষিক ঘটনা ঘটলেও ফতওয়ায়ে 
শামী ও ফতওয়ায়ে আলমগীরীর মতো 
ফিকহে হানাফীর অনবদ্ধ কিতাব 
মুসলিম উম্মাহকে বন্ধনে 
আবদ্ধ করেছে । সহীহ আল-বুখারী ও 
সহীহ মুসলিমসহ হাদীস, তাফসীর ও 
উসুলের অনেক কিতাব অনৈক্যের হাত 
থেকে উম্মাহকে রক্ষা করেছে । ২০০ 
কোটির অধিক মুসলমানদের মধ্যে 
১৫০০ কোটিরও বেশ মুসলমান 
হানাফী মাযহাবে ছায়াতলে শান্তিময় 
জীবন যাপন করে । আরও প্রাশ 


ইমাম আবু ইউসুফ (রেহ.) আব্বাসিয় 
খিলাফতের প্রধান বিচারপতি হওয়ার 
সুবাদে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রীয় 
কার্যক্রম ৫০০ বছর পর্যন্ত পরিচালিত 
হয় হানাফী মাযহাবের নীতিমালা ও 


সদ্ধ নত অনুসারে । পরবতাতে 
ফা তিমিয় ও উসম নয় 


খিলাফতকালেও হানাফী মাযহাবের 
বিধিমতে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক, 
রাষট্ীয়-ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কার্যাদি 
পরিচালিত হয়। উপমহাদেশসহ 
বাংলাদেশের মুসলমান ১০০% 
হানাফী । ৯১% মুসলমানের ধর্ম 
ইসলাম হওয়ার কারণে যদি ইসলাম 
রাষ্ট্রধর্ম হওয়ার যোগ্যতা রাখে হানাফী 
দেওয়ার বিষয়টি গবীরভাবে বিবেচনার 
যোগ্য । বাংলাদেশের অনেক প্রতিষ্ঠান 
জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা অর্জন 
করেছে । অনেক কিছু জাতীয় পরিচয়ে 
গৌরবান্ধিত। জাতীয় ফুল শাপলা, 
জাতীয় পাখি দোয়েল, জাতীয় মসভিএ 
বায়তুল মুকাররম । এ দৃষ্টিকোণে 
হানাফী মাযহাবকে জাতীয় মাযহাব 
হিসেবে ঘোষণা করা এদেশের 
শতভাগ মুসলমানের হৃদয়ের দাবি । 


লেখক: সভাপতি, জাগৃতি লেখক ফোরাম 
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৪0৯০ 593১০ ৬3191 , 62৮০ 11১৬1 ৬১০০০ 


কাবা শঃ 


গাজী মুহাম্মদ শওকত আলী 


কা'বা প্রতিটি মুসলমানের ঈমানের 
সাথে গ্রথিত একটি নাম । পৃথিবীর 


'আল্লাহ কাবাকে বায়তুল হারাম বা 
সম্মানিত ঘর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন 


কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে কাবা । প্রত্যেক 
মুসলমানের কেবলা হচ্ছে কাবা । 
কাবাকে আন্নাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা 
যে সকল নামে অভিহিত করেছেন তার 
মধ্যে ১. আল-কবাতুল বায়তুল হারাম, 
২. আল-বায়ত, ৩. বায়তুল্লাহ, ৪. 
মসজিদুল হারাম, ৫. কিবালাল 
মাসজিদ ইত্যাদি আরো অনেক নাম 


মানব জাতি টিকে থাকার উপকরণ 
হিসেবে ।১ 

এই আয়াতের তাফসীরে হযরত আতা 
হইছি বলেন, কাবা সমগ্র বিশ্বের স্তস্ত 
বা খুঁটি । যত দিন কাবা টিকে থাকবে 
আর যত দিন মানুষ কাবাকে সম্মান 
করবে, কাবাকে তওয়াফ করবে, 
কাবাকে সামনে রেখে সালাত আদায় 


আছে। কাবা সম্পর্কে আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ঘোষণা হচ্ছে, 
০০৮৮4 


৮৫৪ 


করবে, কাবাকে কেন্দ্র করে হজ 
পালিত হবে, ততো দিন পৃথিবী ধ্বংস 
হবে না । যখন কাবার এ সম্মান বিলুপ্ত 
হয়ে যাবে তখন পৃথিবীকেও বিলীন 
করে দেয়া হবে । বিশ্ব ব্যবস্থাপনা ও 


কাবার মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে । যেমন- 
আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ করছেন, 


৩-৪৪৫০৪৬+৮৬৮৬%৯ 
১৪৬০ 215 000 ১৯:)955 

39০6০308৩৩৫ 
“তুমি যে কোন স্থান থেকেই বেরিয়ে 
আসো না কেন, তুমি মাসজিদে 
হারামের (কাবার) দিকে মুখ ফেরাও, 
কেননা এটা হচ্ছে তোমার মালিকের 
কাছ থেকে কেবলা সংক্রান্ত সঠিক 
সিদ্ধান্ত, আর আল্লাহ তায়ালা 
তোমাদের কার্যাবলি সম্পর্কে মোটেও 
উদাসীন নন ।”২ 
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কাবা মুসলিম মিল্লাতের 
এক্যের প্রতীক 
সুরা আল-বাকারার ১৫০ আয়াতে 
আল্লাহ তায়ালা বলছেন, , 
২৪০৮1৯৮০195 ৫ 4৯ 
০১৫৮৪ 23585545105 2 ও 
২০6০০ 
“তোমরা যদি কাবাকে কেবলা বানিয়ে 
নাও বা কাবার দিকে মুখ করে সালাত 
আদায় করো বা তোমাদের সকল 
ইবাদতের কেন্দ্রবিন্দু কাবাকে বানিয়ে 
নাও তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধবাদীরা 
তোমাদের বিরুদ্ধে দীড়াতে বা দীড় 
করানোর মতো কোন যুক্তি বা সাহস 
পাবে না 5 
এখানে আরো একটি বিষয় মনে রাখা 
প্রয়োজন, কোথাও কোন দেশে 
আন্দোলন বা সংগ্রামে যতোক্ষণ না 
রাজধানী বা যাকে কেন্দ্রস্থল বলা হয় 
তার পতন না হবে ততোক্ষণ সে 


আমি ইবরাহীম ও ইসমাইলকে আরো 


“তিনি মহা আল্লাহ যিনি সূর্যকে, প্রখর 


আদেশ দিয়েছিলাম যেন তারা আমার 
ঘর (কাবা)-কে তওয়াফকারীদের (হজ 


তেজোদীপ্ত করেছেন, আর চাদকে 
করেছেন জ্যোতির্ময়, অতঃপর তাদের 


ও ওমরার) জন্যে আমার (আল্লাহর) 


জন্যে মনঘিল ঠিক করে দিয়েছেন, 


এবাদতে আত্মনিয়োগকারীদের জন্যে 


যাতে করে তোমরা মাস-বছরের 


(সর্বোপরি আমার নামে) রুকু- 
সাজদাকারীদের জন্যে পবিত্র রাখে । 


আল্লাহ তায়ালা কাবাকে পৃথিবীর কেন্দ্র 
বিন্দু বা আল্লাহর মনোনীত বান্দাদের 
মিলন কেন্দ্র বানিয়েছেন । কাবাকে 
আমরা যে কোন দেশের রাজধানী বা 
কেন্দ্রের তুলনা করতে পারি । যে কোন 
দেশের শাসক রাজধানী বা কেন্দ্র 
থেকেই যে কোন আদেশ বা অধ্যাদেশ 
জারি করে শাসনকার্ষ পরিচালনা করে 
থাকে । যারা রাস্ত্রের অনুগত তারা সে 
আদেশ বা অধ্যাদেশ মেনে নেয় । আর 
যারা মানতে রাজি নয়, তারা রাষ্ট্র ও 
শাসন কর্তার দৃষ্টিতে বিদ্রোহী । আর 
বিদ্বোহীকে তার অপরাধে 
শাস্তি পেতে হয় ৷ অতএব আল্লাহর 
বান্দাদের মধ্যে যে বা যারা আল্লাহর 


আন্দোলন বা সংগ্রাম সফল হতে পারে 
না। আমরা রাসূল খ্র্জ-এর মক্কা 
বিজয়ের কথা জানি । ইতোমধ্যে ঘটে 


সস্তোষ্টি কামনা করে তাদের দায়িত্ 
হচ্ছে কেন্দ্র থেকে যখন যে ঘোষণা বা 
নির্দেশনা আসবে সে মোতাবেক 


যাওয়া বেশ কটি দেশের বিদ্রোহ, 
বিপ্লব, আন্দেলন বা সংগ্রামের কথাও 
জানি । যখনই রাজধানীর পতন হয়েছে 
তখনই ক্ষমতাসীন পরাজিত হয়েছে, 
আর আন্দোলনকারীরা বিজয়ী হয়েছে । 
মুসলমানদের রাজধানী হচ্ছে কাবা । 
এতএব এ কাবাকে কেন্দ্র করেই সকল 
কর্মকান্ড আবর্তিত হতে হবে । কারণ 
আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন, 
59৮৮৫885াএিঠুঈ 
্ ০৮৯71 ৮০৪৫ 
09942029154 ১49৮9 
সু) ৮৫90 ও 
“আর স্মরণ করো আমি যখন 
মানুষদের জন্যে মিলন স্থল ও 
নিরাপত্তার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে এ ঘরটি 
(কাবা ঘরটি) নির্মাণ করেছিলাম; আমি 
তাদের আদেশ দিয়েছিলাম, তোমরা 
ইবরাহীমের দীড়ানোর স্থানটিকে 
সালাতের স্থান হিসেবে গ্রহন করো, 


দায়িত্ব পালন করা | যেমন- আল্লাহ 
তায়ালা নির্দেশ করুছেন, 
৮০008৩5ক9 ৩০১ 
১5৪ 95$529 ৫019 চি ৮৪ 
2 9] (5 
'রামাযান মাসেই কুরআন নাযিল করা 
হয়েছে মানবজাতির হিদায়াতের জন্যে, 
যা সৎপথের সুস্পষ্ট নিদর্শন ও হক- 
বাতিলের পার্থক্যকারী, অতএব 
তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাসটি 
পাবে সে যেন এতে তি সিয়াম সাধনা পূর্ণ 
করে নেয় 1 
এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমারা কি ভাবে সে 
মাসের খরব জানতে পারবো? আল্লাহ 
তায়ালার ঘোষণা হচ্ছে, 
12১ 7৮83 ৪ পিএ এ ভা ও 
০] 155-2129৭9-585558 
৬৮1881৩5581 47515৮29 


১438 এ 428 


হিসাব ও দিন তারিখ ঠিক করতে 
পারো, আসলে আল্লাহ তায়ালা যে, 
এসব কিছু পয়দা করেছেন তার 
কোনটাই তিনি অনর্থক করেননি, যারা 
আল্লাহর সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে জানতে 
চায় তাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা তার 
নিদর্শন খুলে খুলে বর্ণনা করেন 1” 
এ সুরার পরের আয়াতে আল্লাহ 
তায়ালা ঘোষণা করছেন, 
ও ভর ৩3303920০১০ 3%৯ 
55508 প০৯১৪৩৯৪০/৩ 
“অবশ্যই দিন ও রাতের আবর্তনের 
মাঝে এবং আল্লাহ্‌ তায়ালা যা কিছু 
ও জমিনের মাঝে পয়দা 
করেছেন, তার প্রতিটি জিনিসের মাঝে 
পরহেযগার লোকদের জন্যে আল্লাহ 
তায়ালাকে চেনার ও জানার নিদর্শন 
রয়েছে" 
আমরা উক্ত আয়াতের আলোকে বছর, 
মাস, দিন ও তারিখ জেনে নিয়ে 
রমজান মাসের সিয়াম পূর্ণ করতে 
হবে । তাছাড়াও আল্লাহ তায়ালা আরো 
ঘোষণা করেন, 


31555 এ ঝা এ ১১15581৯ 
০০০১৭ 5000 4518 1৩5 
1721:0১0 28৩0457 


9258 ৫ 


০585 

“আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন 
থেকেই আল্লাহ তায়ালার বিধানে 
মাসের সংখ্যা হচ্ছে বারোটি, এ 
বারোটির মধ্যে চারটি হচ্ছে যুদ্ধ- 
বিগ্রহের জন্যে নিষিদ্ধ মাস, এটা 
আল্লাহ তায়ালার প্রণীত নির্ভল ব্যবস্থা, 
অতএব তার মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ বা 
হানাহানি করে তোমরা নিজেদের ওপর 
যুলুম করো না ।” 


অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা 
করছেন, 


প্র।ব।ন্ধ।-।নি।ব।ন্ধ 
৬০৮ ০৯9১৪এ৯ 
০৬ 1%6১$ হু] ০9 09১ ৮৯ 
(০9 ০৪ ১৪ 50 0545 59১ ৬, 
ভি ডিন 
০১ 
€হে নবী!) তারা আপনাকে ভন 
চাদগুলো ও তাদের বাড়া-কমা 
সম্পর্কে প্রশ্ন করবে, আপনি তাদের 
বলেদিন, এগুলো হচ্ছে মানবজাতির 
জন্যে একটি স্থায়ী সময়-নির্ঘন্ট, যার 
মাধ্যমে মানুষ দিন তারিখ সম্পর্কে 
জানতে পারবে, তাছাড়া এর মাধ্যমে 
লোকেরা হজের সময়সূচিও জেনে 
নিতে পারবে ।” 
আমরা লক্ষ করছি যে, প্রতিটা নতুন 
চাদ (আরবিতে যাকে এক বচনে 
আল-হিলাল আর বহুবচনে আল- 
আহিল্লা বলে) তা প্রথমত পৃথিবীর 
কেন্দ্রবিন্দু অর্থাৎ কাবা বা মক্কাতে বা 
রা আশপাশের এলাকায় দৃশ্যমান 
হয়। এটা কাবা বা পৃথিবীর 
কেন্দরবিন্দুর একটা বৈশিষ্ট্য বা প্রমাণ 
আলামত । বিশ্ববাসী কেন্দ্রে দৃশ্যমান 
চাদের হিসেবেই মাস এর প্রথম তারিখ 
ও মাসের সংখ্যা হজের ও রামাযান 
মাসের তারিখ ঠিক করে বা রামাযানে 
সিয়াম পালন করে । ব্যাতিক্রম শুধু 
পাক, ভারত ও বাংলাদেশের 
মুসলমানদের ক্ষেত্রে! পৃথিবীর 
কেন্দ্রবিন্দু থেকে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও 
দক্ষিণে প্রায়ই পরের দিন বা একদিন 
পর চাদ দৃশ্যমান হয় । এটা যে দ্বিতীয় 
দিনের চাদ তা বুদ্ধিমান লোকের 
বুঝতে কষ্ট হয় না। কারণ চাদ দ্বিতীয় 
দিন দৃশ্যমান হলেই চাদের বুকে 
পুর্ণিমার ছাপ থাকে । আর নতুন চাদের 
বুকে অর্থাৎ প্রথম দিনের চাদের বুকে 
পুর্িমার ছাপ থাকে না। নতুন চাদ 
সম্পর্কে আমাদের জাতীয় কবি কাজী 
নজরুল ইসলাম লিখেছেন, “দ্বিতীয়ার 
চাদে আসমানি ছাপ, বুকে তার পূর্ণিমা 
চাদেরই খোয়া, সবারে সে সম ভাবে 


ঠে 


ভেবে দেখা প্রয়োজন । আল্লাহ 


আল্লাহ তায়ালা হুদুদু হারামকে কাবার 


সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মানুষের 
কেবলা বা কেন্দ্রবিন্দুর ব্যাপারে 


মর্যাদায় মর্যাদা সম্পন্ন করেছেন 
অর্থাৎ কাবাতু বায়তিল হারাম এ যা 


সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে কিছু নির্দেশ 


কিছু নিষিদ্ধ হুদুদু হারাম এও তা 


দিয়েছেন, আর কিছু নির্দেশ হচ্ছে 


নিষিদ্ধ করা হয়েছে । কাবার মর্যাদার 


পরোক্ষভাবে | যা কিনা যারা কুরআন 


কারণে হুদুদু হারামের মর্ধাদাও আল্লাহ 


নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে তাদেরই 
জানার বা বোঝার কথা । 


তায়ালার পক্ষ থেকে বৃদ্ধি করা 
হয়েছে । কাবা শরীফের সম্মান আর 


হযরত আয়েশা রুট থেকে বর্ণিত 


মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যেই আল্লাহ তায়াল 


হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূল জজ 
বলেছেন, “আল্লাহ তায়ালা কাবাকে 
সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছেন । আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তায়ালা জমিন সৃষ্টির 
এক হাজার বছর আগে কাবা সৃষ্টি 
করে তা ফেরেশতাদের দিয়ে 
পরিবেষ্টন করে রেখেছিলেন । তার পর 
মদীনা ও বায়তুল মাকদাস সৃষ্টি করে 
সেই দুটোকে কাবা সাথে যুক্ত করে 
দেন। তার পর আরো এক হাজার 
বছর পর জমিন সৃষ্টি করেন । [সহীহ 
আল-বুখারী] 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস 
বলেন, যী] সৃষ্টির আগে সবকিছু 
ন। আল্লাহ তায়ালা যখন 

করেন তখন পানির ওপর 


কাবা শরীফকে পবিত্র, সম্মানিত, 
নিরাপদ ও সংরক্ষিত করার জন্যে 
আল্লাহ তায়ালা একটা সীমানা নির্ধারণ 
করে দিয়েছেন, যাকে হুদুদু হারাম” বা 
কাবা শরীফের পবিত্র ও নিরাপদ 
এলাকা বলা হয়। হুদুদু হারাম” 
এলাকা চিহিন্ত করে স্তস্ত নির্মাণ করে 
রাখা হয়েছে । হুদুদু হারাম এলাকা সর্ব 
প্রথম হযরত ইবরাহীম ব্রি হযরত 
জিবরাঈল এতক্ি-এর দেখানো ও 
নির্দেশ মতে সীমানা চিহিত করে স্তস্ত 
তৈরি করেন । তারপর কুসাই ইবনে 
কিলাব সীমানা ত্তম্ত গুলো পুনঃনির্মাণ 
করেন । অতঃপর মক্কা বিজয়ের পর 
রাসূল এ্জ-এর নির্দেশে তামীম ইবনে 
উসাইদ আল-খ্যায়ী হুদুদু হারামের 


করো আলো দান । অতএব আমাদের 


সীমানা স্তম্ত সংস্কার ও পুনঃনির্মাণ 


সমাজের বিজ্ঞ আলেমগণ বিষয়টি 


করেন । 


হুদদু হারামের সীমানা নির্ধারণ 
করেছেন । শরীয়াতের বিধি-নিষেধ 
উভয় স্থানের জন্যেই আল্লাহ তায়ালা 
সমানভাবে প্রযোজ্য করে দিয়েছেন । 
কাবা বা বায়তুল্লাহ যা সৌদি আরবের 
পবিত্র মক্কায় অবস্থিত । উরোক্ত হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আববাস এট বর্ণিত 
মতে কাবা শরীফ প্রথমে 
পানিতে ভাসমান ছিলো । আর হযরত 
আয়েশা লট বর্ণিত হাদীস মতে, কাবা 
শরীফ সৃষ্টির ১ হাজার বছর পর 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র 
মক্কা নগরী সৃষ্টি করেন । মক্কার আবার 
অনেক গুলো নাম আছে । যেমন- ১. 
বাক্কাতা, ২. মক্কা, ৩. উম্মুল কুরা, ৪. 
কারুয়া, ৫. আল-বালাদ, ৬. বালাদুল 
আমিন, ৭. বালদাতা, ৮. মায়াদ ও ৯. 
ওয়াদী ইত্যাতি আরো অনেক নাম 
আছে। 
সুরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে, 
53852৫198১৯ 
এ এ 
“নিশ্য়ই গোটা মানবজাতির জন্যে 
সর্বপ্রথম যে ঘরটি (কাবা ঘর) তৈরি 
করা হয়েছিলো তা ছিলো বাক্কায় 
(অর্থাৎ মক্কায়) এ ঘরকে কল্যাণ ও 
মঙ্গলময় এবং মানবজাতির হেদায়াত 
লাভের কেন্দ্রবিন্দু বানানো হয়েছে ৯০ 
সুরা আল-ফাতাহের ২৪ নম্বর আয়াতে 
মক্কার নাম মক্কাই উল্লেখ করা হয়েছে। 
মক্কার আর এক নাম হচ্ছে, উম্মুল 
কুরা বা মক্কীকে বলা হয় সকল 
জনপদের জননী বা উৎস স্থুল। 
যেমন- সুরা আশ-শুরার ৭ নম্বর 
বু 15335 35 42169 4১৫৯ 


৮5 ৬28 
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প্র।ব।ন্ধ।-।নি।ব।ন্ধ 


“আর এভাবেই (হে নবী ) আমি 


বলেন, বালাদুল আমিন বলতে এখানে 


আরবী ভাষার কুরআন আপনার ওপর 


মক্কা শহরকেই বুঝানো হয়েছে । 


মানবাত্ৰা সেদিন জবাব দিয়েছিলো, 
হ্যা, অবশ্যই আপনি আমাদের 


নাযিল করেছি, যাতে করে আপনি এর 
দ্বারা উম্মুল কুরার অর্থাৎ আপনার 
জন্মভূমি মক্কা ও এর আশপাশের 
অধিবাসীদেরকে আল্লাহ তালার ভয় 
দেখাতে পারেন |” 


সুরা আল-কাসাসের ৮৫ নম্বর আয়াতে 
এ মক্কাকে মায়াদ বলে উল্লেখ করা 
হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
আববাস ক্ষ বলেন, মায়াদ শব্দে অর্থ 


রাসূল জন বলেছেন, আন্নীহ তায়ালা 
মক্কা থেকেই প্রথমে জমিনকে বিন্যস্ত 


উপত্যকা | সুরা ইবরাহীমের ৩৭ নম্বর 


করেছেন এবং তার নিম্নভাগ থেকেই 
ভূমন্ডলকে সম্প্রসারিত করেছেন । তাই 
মক্কার নাম করণ করা হয়েছে, উম্মুল 
কুরা বা সকল জনপদের উৎস মূল বা 
| 

মক্কাকে উম্মুল কুরা বলার আরো 
অনেক কারণ আছে, 

(ক) মক্কায় আল্লাহ ঘর কাবা শরীফ 
অবস্থিত । 


আয়াতে মক্কাকে ওয়াদী বলে উল্লেখ 

করা হয়েছে । মক্কা শরীফের আর এক 

নাম হচ্ছে, এ 
500151540৫৮ 94০8 


সৃষ্টিকর্তা, যার উল্লেখ আছে সুরা আল- 
আরাফের ১৭২ নম্বর আয়াতে । আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার উদ্দেশ্য 
হাসিলের জন্যে যে মানুষ সৃষ্টি 
করেছেন তাদেরই প্রয়োজনে বা 
কল্যাণার্থে অন্য যা কিছু সৃষ্টি 
করেছেন, যেমন- গাছপালা, তরুলতা, 
আকাশ, আলো, বাতাস, রোদ, বৃষ্টি, 
আগুন আর পানি ইত্যাদি । আল্লাহ 
তায়ালা তার র উপকারিতা- 
অপকারিতা প্রয়োজনীয়তা মানবাত্মাকে 


“এ শহরের রবের ইবাদত করার জন্যে 
আমাকে হুকুম করা হয়েছে 1৯২ 

এখানে বালদাত বলতে মক্কা শহরকে 
বুঝানো হয়েছে । কাবার ইতিহাসই 


(খ) কাবা শরীফ হচ্ছে মুসলমানদের 
কিবলা | পৃথিবীর সকল মুসলমান 
কাবা শরীফের দিকে বা কিবলার দিকে 
মুখ করে সালাত আদায় করে 


এমনিতেই সকল রাজধানী র 
মর্যাদা অন্যান্য শহরের চাইতে আলাদা 
তাই এটা হচ্ছে উম্মুল কুরা। মক্কা 
শরীফের আর এক নাম হচ্ছে কার্য়া 


অর্থ হচ্ছে, নিরাপদ ও নিশ্চিত যার 
চার দিক থেকে রিযক বা 
জীবনোপকরন আসতে থাকে । মক্কা 
শরীফের আর একটি নাম হলো আল- 
বালাদ । সুরা আল-বালাদ নামে 
কুরআনে একটি সুরা আছে । আল- 
বালাদ বলতে মক্কী শহরকে বুঝানো 
হয়েছে । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
আববাস রস্ট বলেন, আমার কাছে 
রাসূল অঞ্জ-এর কাছ থেকে আল- 
বালাদ শব্দের অর্থ মক্কা শহরকে 
বোঝানো হয়েছে । মক্কা শরীফের আর 
এক নাম হচ্ছে বালাদুল আমিন যা 
সুরা আত-তিন এ উল্লেখ আছে। 
যায়েদ ইবনে আসলাম এক্ষ-এর সূত্রে 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস এট 


বলা যায় মক্কার ইতিহাস, আর এ 
ইতিহাস দীর্ঘ। কারণ কাবা বা 
বায়তুল্লাহর জন্যেই মকার মর্যাদা বৃদ্ধি 
পেয়েছে । আর মক্কাকে এতো সুন্দর 
সুন্দর নামে অবিহিত করা হয়েছে 
যেমন- রামাযান মাসে কুরআন নাযিল 
হওয়ার কারণে রামাযান মাসের মর্যাদা 
বৃদ্ধি পেয়েছে । তেমনি কাবা শরীফের 
কারণেই মক্কা শরীফের মর্যাদা বৃদ্ধি 
পেয়েছে । এখানে সর্থক্ষপ্ত আকারে 
কাবার বা মক্কার ইতিহাস তুলে ধরার 
চেষ্টা করছি । 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মানুষ 
সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে তার খলিফা 
বা প্রতিনিধি হিসেবে পাঠানোর জন্যে, 
যার ঘোষণা সুরা আল-বাকারার ৩০ 
নম্বর আয়াতসহ আরো কয়েকটি সুরার 
আয়াতে উল্লেখ করেছেন। হযরত 
আদম গুঞ্জ-কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তায়ালা নিজ হাতে তৈরি করার পর 
হযরত আদম ক্র্জ-এর ডান দিক ও 
বাম দিক থেকে সমস্ত মানবাত্মা বের 
করে এনে গোটা বিশ্বজাহানের সকল 
সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান 
দানের পর একটি প্রশ্ন করেছিলেন, 

24৯ 
“আমি কি তোমাদের সৃষ্টিকর্তা নই"? 


করেছিলেন, 

€৫৫54-ি 
আর মানবাত্বাও সে সময় বুঝে-শুনেই 
সে প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তায়ালাকে 
বলে ছিলো, 


5:6৯ 
হ্যা! নিশ্চয়ই (আপনি আমাদের 
সৃষ্টিকর্তা) "১৪ 


যে সকল মানবাত্সা আল্লাহ তায়ালাকে 
সৃষ্টিকর্তা বলে স্বীকার করেছিলো তারা 
সকলেই আল্লাহর খিলাফতের 
দায়িত্প্রাপ্ত । সুতরাং আল্লাহ তায়ালা 
তার খলিফাদেরকে বিচ্ছিন্নভাবে ছেড়ে 
দিতে পারেন না। তাই আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তায়ালা একটি সুনির্দিষ্ট 
কেন্দ্রের দিকে তার বান্দাদেরকে 
কেন্দ্রীভূত করার জন্যেই কাবাকে 
সকলের কেন্দ্রবিন্দু নির্দিষ্ট করে 
দিয়েছেন। এটাই হলো কাবার বা 
কিবলার মূল উদ্দেশ্য । 

আল্লাহ তায়ালা কাবাকে পৃথিবীর 
মানুষের মিলন স্থল বা কেন্দ্রবিন্দু 
বানিয়েছেন, যা সুরা আল-বাকারার 
১২৫ নম্বর আয়াতে উল্লেখ আছে। 
যেমন- হযরত আদম জজ ও হযরত 
হাওয়া ্ঞ্জ পৃথিবীতে অবতরণের পর 


উই 


দীর্ঘ সময় পরস্পর পরস্পরকে 
খুঁজছিলেন । 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রই 
বর্ণনা করেন যে, হযরত আদম এপি 
কে ভারতে আর হযরত হাওয়া /া- 


জানুয়ার'১৫ -__াালা্্্্। আত্তর্তহীদ ১৮ 
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কে জেদ্দায় (সৌদি আরবে) অবতরণ 


যাইতুন, ৩. জাবালে লুবনান, ৪. 


করানো হয়। অন্য বর্ণনায় হযরত 
আদম /পবিটি সরদ্বীপ চুজ নামক 
পাহাড়ে (্রীলংকায়) আর হযরত 
হাওয়া £আ্ট-কে জেদ্দায় অবতরণ 
করানো হয় । খুঁজতে খুঁজতে তারা 
প্রথমে আরাফাতের ময়দানে জাবালে 
রাহমায় একত্রিত হয়েছিলেন । হযরত 
আদম £গ্রবিই আল্লাহ তায়ালার সাথে 
তার ওয়াদা ও আল্লাহ তায়ালার 
প্রতিশ্রতির কথা স্মরণ করছিলেন, 
এমন সময় আল্লাহ তায়ালার পক্ষ 
থেকে ওহী নাধিল করে বললেন, হে 
আদম! আমার আরশ বরাবর একটি 
হারাম বা সম্মানিত জায়গা আছে তুমি 
সেখানে যাও এবং আমার সন্তুষ্টির 
জন্যে একটি ঘর তৈরি করো এবং 
আমার আরশের চার পাশে 
তওয়াফকারী ফেরেশতাদের মতো 
তুমিও তওয়াফ করো | আমি সেখানে 
তোমার ও তোমার সন্তানদের দোয়া 
কবুল করবো । হযরত আদম /তি 
জবাবে বললেন, হে আল্লাহ! আমি তো তো 
সে জায়গাটি চিনি না। তারপর 
আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে এক জন 
ফেরেশতা এসে তাঁকে বললেন, হে 
আদম! আমরা আপনার আগমনের ২ 
হাজার বছর আগে থেকেই এই ঘরের 
তওয়াফ ও হজ্জ আদায় করে আসছি 
এ কথা বলে ফেরেশতা হযরত আদম 
£য্ি-কে তার গন্তব্যের দিকে নিয়ে 
রওয়ানা হলেন । যাওয়ার সময় তারা 
আরাফাতের ময়দানে আল্লাহ তায়ালার 
শুকরিয়া আদায় করেন আর পথিমধ্যে 
মুজদালিফায় তারা রাত্রি যাপন করেন 
যার কারণে হাজী সাহেবদের ওপর 
আরাফাতের ময়দানে সূর্য হেলে 
যাওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত 
অবস্থান করা ফরজ আর মুজদালিফায় 


রাত্রি যাপন করা ওয়াজিব । 
হযরত আদম /রবর নির্ধারিত জায়গায় 
পৌছে আল্লাহ” তায়ালর হুকুম 


মোতাবেক ৫ পাহাড়ের পাথর দিয়ে 
কাবা ঘর তৈরি করলেন । সে পাহাড় 
গুলো হচ্ছে, ১. তুরে সিনাই, ২. তুরে 


প্রবাহিত হতে লাগলো । হযরত হাজার 


জাবালে জুদী ও ৫. জাবালে নূর বা 


তার মশক পূর্ণ করে নিলেন আর 


জাবালে হেরা । ইবনে জারীর আত- 
তাবারীর বর্ণনা মতে হযরত আদম 
বটি পৃথিবীতে আসার সময় সাথে 
করে রে হাজরে আসওয়াদ নিয়ে আসেন । 
এটি তখন ধবধবে সাদা ছিলো | তিনি 
তা কাবার এক কোণে লাগিয়ে দেন । 

কাবাকে কেন্দ্র করেই মক্কা নগরীর 
সূচনা । আর মক্কাকে কেন্দ্র করেই 
দুনিয়ার বাকি সকল গ্রাম-গঞ্জ, শহর- 
নগর আর বন্দর সৃষ্ট করা হয়। 
হযরত ইবরাহীম নবি ও তীর স্ত্রী 
তথা হযরত ইসমর্সেরি গ্য-এর মা 
হযরত হাজার হোজেরা? নয়)-এর 
বসবাসের সূত্রেই মক্কা শহরের উন্নয়ন 


সুচিত হতে থাকে । তার পূর্বে 


ফেরেশতা, জিন ও হযরত আদম 
£টি-এর পর আমালি সম্প্রদায়ের 
লোকেরা কাবা শরীফে তাওয়াফ ও 
আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করেছে । 

হযরত হাজার ও ছেলে হযরত 
ইসমাইল ঞপর্ি-কে আল্লাহ তায়ালার 
নির্দেশে যেখানে রেখে আসেন, সে 
স্থানটি ছিলো কাবা শরীফের নিকটবর্তী 
সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের পাদদেশে । 
সে সময় কাবা শরীফের তেমন কোন 
চিহ্ন ছিলো না বললেই চলে । তখন 
কাবা ঘরের ভিটিটি জমিন থেকে বেশ 
উচু ছিলো । বৃষ্টির পানিতে সৃষ্ট বন্যায় 
চার পাশ ভেঙে গিয়েছিলো | হযরত 
হাজার ও তাঁর সন্তানের খাদ্য ও 
পানীয় যখন শেষ হয়ে গেলে হযরত 
হাজার তখন খাদ্য ও পানির সন্ধানে 
উক্ত দু'পাহাড়ে দৌড়াদৌড়ি করে যখন 
নিরাশ হয়ে ফিরছিলেন তখন একটি 
আওয়াজ শুনতে পান। তিনি বলে 
উঠলেন কে আছো আমি তোমার 
আওয়াজ তো শুনতে পাচ্ছি সম্ভব হলে 
তুমি আমাকে সাহায্য করো । হঠাৎ 
একজন লোক (ফেরেশতা) দেখতে 
পেলেন । সে (ফেরেশতা) তার পায়ের 
গোড়ালি অথবা ডানা দ্বারা যমীনে 
আঘাত করলে সেখান থেকে পানি 


নিজেও পানি পান করলেন । এতে তার 
শিশু পুত্রের জন্যে প্রয়োজনীয় দুধেরও 
ব্যবস্থা হয়ে গেলো । এ সেই কূপ যা 
বর্তমানে যমযম নামে বিশ্ব মুসলিমের 
কাছে পরিচিত । সুপেয় পানীয় হিসেবে 
পান করে পরিতৃপ্ত হয় মুসলমানগণ | 
তাও কাবাকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি 
হয়েছে । হযরত হাজার এর সাফা ও 
মারওয়া পাহাড়ে ক্রমাগত ৭ বার 
দৌড়াদৌড়ি করার কারণে সে ঘটনাকে 
কেন্দ্র করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তায়ালা হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের 
জন্যে সাফা মারওয়া পাহাড়ে ৭ বার 
দৌড়াদৌড়ি করার বিধান জারি 
করেছেন । 

কাবার সুবাদে আল্লাহ তায়ালা যমযম 
পানির ব্যবস্থা করেছেন । তার সাথে 
হযরত হাজারার নিঃসঙ্গতাও কেটে 
ছিলো । আর শিশু ইসমাইল 
পেয়েছিলেন তার সাথী | ইয়েমেনের 
জোরহোম গোত্রের লোকেরা পানির 
সুবাদে হযরত হাজারার নিকটবর্তী 
স্থানে বসবাসের অনুমতি প্রার্থনা করলে 
তিনি পানির অধিকার ব্যতিত অনুমতি 
দিতে রাজি হন। আর জোরহোম 


করে । জোরহোম গোত্রের লোকেরা 
ছিলো আরবী ভাষী লোক | ইসমাইল 
£পারব্টি সে গোত্রের লোকদের কাছে 
রবি ভাষা শিক্ষা করেন । পরবর্তীতে 
তিনি জোরহোম গোত্রে বিয়ে করেন । 
জোরহোম গোত্রে বিয়ের সুবাদে 
ইসমাইল /়ই-এর সেখানে সুদৃঢ় 
অবস্থা তৈরি হয় | 

হযরত ইসমাইল প্পকনটি যখন 
যৌবনপ্রাপ্ত হন তখন হযরত রত ইবরাহীম 
টি তার সহযোগিতা নিয়ে আল্লাহ 
তায়ালার হুকুমে কাবা ঘর পুন:নির্মাণ 
করেন । কাবা ঘর মেরামতের শেষে 
হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাইল 
৪৩598) 0172555%5৯ 
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“হে আমাদের মালিক আমরা যে 
উদ্দেশ্যে এ ঘর (কাবা) নির্মাণ করেছি 
তা তুমি আমাদের কাছ থেকে কবুল 
করো, একমাত্র তুমিই সব কিছু জানো 
এবং সব কিছু শোন । (তোরা আরো 
বললেন,) হে আমাদের মালিক! তুমি 
আমাদের উভয়কে তোমার অনুগত বা 
মুসলিম বান্দা বানাও, আর আমাদের 
পরবর্তী বংশধরদের থেকেও তুমি 
তোমার একদল অনুগত (মুসলিম) 
বান্দা বানিয়ে দাও, হে আমাদের 
মালিক! তুমি আমাদেরকে তোমার 
ইবাদতের আনুষ্ঠানিকতাসমূহ দেখিয়ে 
দাও এবং তুমি আমাদের ওপর 
দয়াপরবশ হও, কারণ অবশ্যই তুমি 
তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু রা 
কাবা_ পুনগ্ননর্মাণের পর হযরত 
ইবরাহীম £র্্টি-এর পরিকল্পনা 
মোতাবেক যম যম সহ কাবার কর্তৃত্ব 
থাকেন হযরত ইসমাইল এ নিজে | 
হযরত ইসমাইল টি এর ইস্তি 
কালের পর তার নাতি" সুদাদ ইবনে 
আমর আল-জুরহুমী পর্যন্ত মক্কা ও 


হলে 
আমরের শাসনামলে তাদের মধ্যে 
আরো অনেক বিভক্তি আর কাবার প্রতি 
অমর্যাদার ভাব প্রকাশ পায় । এভাবে 
তাদের কর্তৃত্বও শেষ হযে যায়। 
জোরহোম গোত্রের পর মঞ্কা শাসন 
করে খোজাআ গোত্র ৷ মক্কার শাসক 
নিযুক্ত হয় আমর বিন লুহাই | খুজাআ 
গোত্রের আমর ইবনে লুহাই সর্বপ্রথম 
কাবা ঘরের চার দিকে মূর্তি বসায় । সে 
ইয়েমেন থেকে কাবিলের নির্মিত 
হোবল দেবতার মূর্তি কাবা ঘরে নিয়ে 
আসে । এ সময় এখানে কুরাইশ ও 
আরবরা তীর দ্বারা ভাগ্য পরীক্ষা 
করতে শুরু করে । লুহাই প্রথম ব্যক্তি 
যে হযরত ইবরাহীম /পব্-এর দীন 
বিকৃতি সাধন করে । লুহাই সাফ ও 


মারওয়া পাহাড়ে মূর্তিপুজার অনুমতি 
দেয় । আমর ইবনে লুহাই ৫শ খিস্টাব্দ 


ঘর থেকে বের হতে দিতো না। সেই 
সময় কাবাঘরও উল্টাদিক থেকে 


পর্যন্ত মক্কা শাসন ও কাবা নিয়ন্ত্রণ 


তওয়াফ করতো । আবার অনেকে 


করে । তবে এ দীর্ঘ সময়ে লুহাই কাবা 


উলঙ্গ হয়েও তওয়াফ করতো । 


ঘরের কোন কিছু নষ্টও করেনি আর 
সংস্কারও করেনি । লুহাই মূর্তিপুজা 
শুরু করার পর একেশ্বরবাদের সমাপ্তি 
ঘটে ও কাবা ব্রাক্মণ্যবাদের চারন 
ক্ষেত্রে পরিণত হয় । 

খোজাআ গোত্রের পতনের পর মক্কার 
শাসন ভার চলে আসে কুরাইশ বংশের 
প্রতিষ্ঠাতা কুসাই ইবনে কিলাবের 
হাতে । কোরাইশরা ৫ শত, খ্ষ্টাব্দ 
থেকে রাসূল জ্র্-এর মক্কা বিজয়ের 


তওয়াফের শুরুতে হাজরে আসওয়াদে 
চুমু খেতো তওয়াফ শেষেও হাজরে 
আসওয়াদে চুমু খেয়ে নায়লা মূর্তিকে 
চুমু খেতে হতো । 
৫৭০ খিস্টাব্দ, মক্কার শাসক বা 
সরদার হলেন আবদুল মুত্তালিব । 
ইয়েমেনের বাদশা আবরাহা সানায় 
প্রতিষ্ঠিত কুলাইস গির্জাকে শ্রেষ্ঠ 
প্রমাণের জন্যে কাবা হতে আরবদের 
হজকে স্থানান্তরিত করার উদ্দেশ্যে 


মাধ্যমে ৬৩১ খিস্টাব্দে পর্যন্ত মক্কার 
শাসন ও কাবার দায়িত্ব পালন করেন । 
কাবা শরীফে আমরা মাতাফ বা 
তওয়াফের যে স্থানটি দেখছি তা কুসাই 


কাবা ধ্বংস করার পরিকল্পনা গ্রহণ 
করে । তার উদ্দেশ্য হাসিলে মহরম 
মাসে কাবা ঘর ধ্বংস করার জন্যে 
বিরাট এক হস্তি বাহিনী পাঠায় । যে 


ইবনে কিলাব কাবা শরীফের আঙিনা 


ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা 


হিসেবে দাগ কেটে দিয়েছিলেন । তিনি 
সবাইতে এই চিহিত স্থানের বাইরে 
ঘর-বাড়ি তৈরি করার অনুমতি 
দিয়েছিলেন । তবে কাবা শরীফের 
চাইতে উঁচু করে ঘর বানানো নিষেধ 
ছিল । কুসাই বিন কিলাবের প্রশাসনিক 
সহকর্মীদের নিয়ে তারা কাবা ছায়ায় 
বসেই আলাপ আলোচনা বা পরিকল্পনা 
করতেন । তারা যে স্থানে বসতেন সে 
স্থানটির নাম ছিলো দারুন নাদওয়া 


রাত্রি যাপন করা তখন আরবরা জায়েয 
মনে করতো না । কুসাইর শাসনামলে 
কাবা ঘরে মূর্তিপুজা শুরু হয় 
পর্যায়ক্রমে কাবা ঘরে ৩৬০ টি মূর্তি 
প্রবেশ করানো হয়। যা রাসূল উই- 
এর মক্কা বিজয়ের দিন পর্যন্ত ছিলো 
সে সময় তারা কাবা ঘর তওয়াফ না 
করে মূর্তিগুলোকে তওয়াফ করতে শুরু 
করে । এমনকি বেদুইনরা মূর্তি কিনে 
বাসায় নিয়েও পুজা শুরু করে দেয় 
তখন বিয়ের উদ্দেশ্যে যুবতীদেরকে 
সাজিয়ে কাবার পাশে মাতাফে 
(তওয়াফ করার স্থানে) নিয়ে আসা 
হতো । যে পাত্র পাত্রী পছন্দ করতো 
তার সাথে বিয়ের পর সে নারীকে আর 


পরবর্তীতে রাসূল ্-এর ওপর সুরা 
ফিল নাধিল করে তা তাকে জানিয়ে 
দেন। আবরাহার কাবা ঘর আক্রমণ 
সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও তার হস্তি বাহিনী 
আল্লাহ তায়ালা নির্মূল করে দেন। 
মুহাম্মদ এ্্ঈ-এর যখন বয়স ৯/১০ 
বছর তখন কোরাইশরা কাবা ঘর 
পুন্নির্মাণ করেন । কুরাইশরা অর্থের 
অভাবে কাবার কিছু অংশ উত্তর দিকে 
ছেড়ে দেন । এ সময় মুহাম্মদ জী ও 
তার চাচা হযরত আববাস জী সাথে 
পাথর টেনেছেন। কাবা ঘর 
পুনঃ্নির্মাণের পর দেখা দেয় বিপত্তি । 
তখন কাবা ঘর মেরামতের কাজে চার 
গোত্র একত্রে করেছিলো । হাজারে 
আসওয়াদ পুনঃস্থাপনে তাদের মধ্যে 
বিরোধ দেখা দেয় | বিরোধ নিস্পত্তির 
জন্যে সিদ্ধান্ত হয় যে, আগামীকাল 
ভোরে যে এখানে আগে আসবে সে যে 
ফয়সালা দেবে তাই সকলে মেনে 
নেবো । পর দিন সকালে দেখা গেলো 
যে, মুহাম্মদ ্র্ঈ সকলের আগে সেই 
স্থানে পৌছে গেছেন । 

অতএব তার ওপর ফয়সালার ভার 
দেয়া হলো। তিনি একটি চাদর 
আনতে বললেন । চাদর আনা হলে 
মুহাম্মদ লট নিজ হাতে চাদর বিছিয়ে 
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প্র।ব।ন্ধ।-।নি।ব।ন্ধ 
পাথর খানা অতি কষ্টে চাদরে রেখে 


হন । উমাইয়া খলিফা আবদুল মালেক 


২য় আববাসীয় শাসনামলে আবু জাফর 


বললেন, এবার চার গোত্রের চার জন 
চাদরের চার কোণে ধরে পাথর যথা 
স্থানেস্থাপন করুন। এভাবে একটি 
ঝগড়া মিটিয়ে তিনি সকলের দৃষ্টি 
কেড়ে নিলেন । 

৬৪ হিজরীতে উমাইয়াদের আক্রমণে 
ক্ষতিগ্রস্ত কাবা যখন পুনঃনির্মাণ করেন 
তখন পূর্বের অবস্থানে অর্থাৎ হযরত 
ইবরাহীম ও হযরত ইসমাইল /গাি 
যেভাবে কাবা শরীফ নির্সীণ 
করেছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
যুবায়ের ক্ষ সেভাবেই তা নির্মাণ 


মক্কা দখলে নেয় । তারা আবারো কাবা 


মনসুর ও মাহদী ইবনে মনসুর দুইবার 


শরীফকে কুরায়শরা যে ভাবে নির্মাণ 
করেছিলো সে ভাবে নির্মাণ করে । এ 
সময়ে কাবা শরীফের চারদিকে 
সালাতের জামায়াত মাকামে 
ইবরাহীমের পেছনে ইমাম সাহেবদের 
দাড়ানোর স্থান নির্ধারণ করা হয়। 
ওলি ইবনে আবদুল মালেক মাসজিদে 
হারামকে আরো সম্প্রসারিত করেন । 
১৩২ হিজরীতে উমাইয়া শাসনের 
অবসান হয় । 

উমাইয়া শাসনের অবসানের পর শুরু 


করেন। ৭৩ হিজরীতে আবদুল্লাহ 


হয় আববাসীয় শাসন | ১ম আববাসীয় 


ইবনে যুবায়ের উমাইয়া সেনাপতি 


হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের হাতে শহীদ 


মাওলানা গাজী জামাল উদ্দীন (রহ) 
স্মৃতিসংসদের উদ্যোগে ৫ম তম 


শাসন চলে ২৩২ হিজরী পর্যন্ত । এ 
সময়ে সোনালী যুগের অবসান ঘটে । 


* হযরত মাওলানা ওবাইদুল্লাহ হামযা 
সহকারী সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ 

* হযরত মাও. আজিজুল হক ইসলামাবাদী 
কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক, সম্পাদক হেফাজতে ইসলাম বাং 

হযরত মাওলানা হাফেজ নাজিম উদ্দীন 


ভাইস চেয়ারম্যান তাকাওয়া গ্রুপ 


নিবেদক: হাফেজ মোঃ আশরাফুল্লাহ (সোহাগ) 
প্রতিষ্ঠাতা, মাওলানা গাজী জামাল উদ্দীন রেহ.) স্মৃতিসংসদ 
বাতেন মার্কেট, সন্দ্বীপ 
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কাবা শরীফ ঠিক রেখে মাসজিদে 
হারামের সম্প্রসারণ করে | 
৩১৭ হিজরীতে কারামতিয়া 
সম্প্রদায়ের হাতে আববাসীয়দের 
পতন হয়। আবু তাহের কারামতি 
মক্কীয় ৩০ হাজার লোককে হত্যা করে 
গোসল ও জানাযা ছাড়া যমযম ও 
হারাম শরীফের ভেতর দাফন করে । 
তারা সেই সময় কাবা ঘর থেকে 
হাজরে আসওয়াদ পাথর খুলে নিয়ে 
যায়। ২২ বছর পর তারা পাথরটি 
ফেরৎ দেয়। কাবা শরীফকে কেন্দ্র 
করে মক্কা দখল-বেদখলের 
প্রতিযোগিতা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে 
চলতে চলতে আজ এপর্যায়ে এসে 
দাড়িয়েছে । মূলত কোন সম্প্রদায়ের 
লোকই কাবা শরীফের হক, হাকীকত 
এমনকি ফজিলতও অনুধাবন করতে 
পারেনি । সকলেই চেয়েছে 
কাবাকেন্দ্রীক তাদের প্রভাব প্রতিপতিত 
আর আর্থিক উন্নতি সাধন । অথচ 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বিশ্ব 
মুসলিমের এঁক্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন 
সদ করে দুনিয়ায় শান্তি আর 
খরাতে মুক্তির জন্যে একই পথ 
অনুসরণের উদ্দেশ্যেই কাবাকে 
পৃথিবীর কেন্দ্র বিন্দু করেছেন । 


লেখক : ভাইস প্রেসিডেন্ট, হিউম্যান রাইটস 
বাংলাদেশ, নারায়নগঞ্জ 


*আ 
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-কুরআন, সরা আল-মায়িদা ৫:৯৭ 
-কুরআন, সুরা আাল-বাকার। ২:১৪৯ 
-কুরআন, সুরা আল-বাকার। ২:১৫০ 
-কুরআন, স্্ররা অাল-বাকার। ২:১২৫ 
-কুরআন, স্্ররা অাল-বাকার7 ২:১৮৫ 
-কুরআন, স্র/ ইউনুস ১০:৫ 
-কুরআন, সরা ইউনুস ১০:৬ 
28 স্থরা আত-তাওবা ৯:৩৬ 
কুরআন, সুরা আল-বাকারা ২:১৮৯ 
আল- বি সরা আলে ইমরান ৩:৯৬ 
* আল-কুরআন, সরা অাশ-শুরা ৪২:৭ 

১ আল-কুরআন, সরা আন-নামাল ২৭:৯১ 
১ আল-কুরআন, সুরা আল-আ'রাফ ৭:১৭২ 
»* আল-কুরআন, সুরা আল-আ।'রাফ ৭:১৭২ 
১ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা 


২:১২৭-১২৮ 
আত্তান্তহীদ ২১ 


পরও 


1 
গ্প পম 


ম।হ।জী।ব।ন 


৮ লি 
% 
(1/১৮ 


১৯ ৬১৬০১৯৭০১০৪ তএ জিন 


[41 0১) ১১০০৫] 


ইয়েমেনবাসী যখন হুযুর আকরম - 
এর নিকট আবেদন করেন, আমাদের 
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ইয়েমেনের শাসনকর্তা 
হযরত মা'আয 


মূল: হামীদুল্লাহ কাসেমী, অনু. এরশাদুর রহমান 


কেমন আনন্দিত ছিলেন তা এ কথা 
থেকে অনুমান করা যায় | যখন হযরত 


হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রই 
ছিলেন একাধারে সুন্দর, উত্তম 


সাথে এমন একজন লোক প্রেরণ 


মা'আয একট আরজ করেন, যদি 


করুন, যিনি শুধু আমীর হবেন নাঃ 
শিক্ষকও হবেন । তখন হুযুর পাক 


ফায়সালা করার জন্য কুরআন ও 
হাদীসে কোন বিষয় না পাই, তখন 


ন্ঈ-এর মুবারক দৃষ্টি পড়ে হযরত 
মাআয ইবনে জাবাল ঞ্ট-এর 


নিজের রায় দ্বারা ইজতিহাদ করব । 
একথার ওপর রাসূল পাক ঞ্রঞ্জ এতই 


আমারা 


ওপর | তিনি তাতে ইশারা করে ডে 


ঠা 


আনন্দিত হলেন যে, তিনি বললেন, 


বললেন, হে মা'আয! তুমি ইয়েমে 


আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া | 


তিনি আল্লাহর রাসূলের প্রতিনিধিকে 


ন 
চলে যাও, সেখানে তোমার দরকার 
আছে । অতঃপর তিনি দাওয়াতে দীন 
সম্পর্কে কিছু নসীহত করেন । তাকে 


এমন বিষয়ে তাওফীক দান করেছেন 
যেটা নিয়ে আল্লাহর রাসূল সন্তুষ্ট । 


সেখানের জন্য শাসনকর্তা নিয়োগ 


খনকার এই অবস্থাও ছিল 


ঠ 


করেন, তিনি বললেন, হে মা'আয! 
প্রত্যাবর্তনকালে তুমি আমার সাক্ষাৎ 
নাও পেতে পার । এ কথা শোনা মাত্র 


আশ্চর্যজনক | জনাবে রাসূলুল্লাহ জর্জ 


হযরত মা'আয ইবনে জাবাল ঞ্ট-কে 
বললেন, হে মা'আয! আজকের পর 


হযরত মা'আয ঞ্ক্ু-এর এর অশ্রু 


তুমি হয়ত আমার সাক্ষাৎ পাবে না। 


ঝরে পড়ে । গভীর ভালোবাসার কারণে 
রাসূল এ্্-এর অশ্রুও ঝড়ে পড়ে । 


হতে পারে, প্রত্যাবর্তনকালে আমার 
মসজিদ 


যখন রওনা হলেন, তো হুযুর পাক জী 
পায়ে হেটে চলেন আর হযরত মা*'আয 
ইবনে জাবাল ক্ট ঘোড়ায় আরোহণ 
করে । হুযুর আকরাম উল সাথে সাথে 
চলে নসীহত বরং অসিয়ত করেন, হে 
মা*আয! মানুষের জন্য সরলতা সৃষ্টি 
করবে । জটিলতা সৃষ্টি করবে না। 
তাদের আনন্দ খুশির সংবাদ শুনাবে । 
এমন কোন কথা বলবে না, যার ফলে 
ধর্ম সম্পর্কে তাদের অনীহাও বিমুখতা 
সৃষ্টি হয়। এই সফরের দৃশ্যও ছিল 
খুবই বিস্ময়কর । প্রিয়তম পায়ে হেটে 
চলছেন আর বন্ধু আরোহী হয়ে । হ্যা, 
চলছেন আর হযরত মা'আয ঘোড়ায় 
আরোহণ করেন । তখন হুযুর 


উর 


আসবে | একথা শুনা মাত্র 
পায়ের য়। আর সে 
অঝোর ধারায় কাদতে লাগলো । 
রেওয়ায়াতে এসেছে, হুযুর আকরাম 
্ট নিজের চেহারা মুবারক মদীনার 
দিকে ফিরিয়ে বললেন, যারা মুত্তাকী, 
তারা আমার আমার নিকটতম ব্যক্তি । 
সে যেই হোক আর যেখানেই হোক । 
বাস্তবতা ও তাই হল, যখন হযরত 
মু'আয ইবনে জাবাল ক্ষ ইয়েমেন 
থেকে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন 
সরদারে দু'জাহান জী দুনিয়া থেকে 
বিদায় নিয়ে গেলেন । হযরত মু'আয 
ইবনে জাবাল টু নবী করীম ্জ-এর 


চরিত্রবান, দাতা, উদার সুমিষ্টবাসী ও 
বাগ্ী। তিনি আঠার বছর বয়সে 
মুসলমান হন। হুযুর আকরাম ক্র 
তখনো মদীনায় হিজরত করেন নি। 
তিনি মদীনা থেকে মক্কায় গিয়ে 
ইসলাম গ্রহণ করেন। বায়আতে 
উকবায় অংশগ্রহণকারী সম্মানিত 
র মধ্যে তিনিও একজন 

ছিলেন | আঠার বছরের বয়স, উত্তাল 
যৌবন, অন্তরজুড়ে ভরা প্রত্যাশা, 
মায় ঢুকে পড়ার খেয়ালও 
ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্খা সুদৃঢ় করার 
সময় । কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তিনি 
নিজের জীবন উৎসর্গ করে দেন দ্বীনের 
দাওয়াত, কুরআনের শিক্ষা ও শিরকের 
মুলোৎপাটনের জন্য । যেমন হযরত 


আমর ইবনে জুমোহ ঞ্্-কে 
মূর্তিপূজা ও মূর্তি-ঘৃণাকারী বানাতে 
তারও ভূমিকা ছিল দীনি মাসআলা- 


মাসায়েল শিখা ও কুরআনের জ্ঞান 
অর্জনে এমনভাবে আত্মনিয়োগ করেন 
যে, ধর্মীয় জ্ঞানে তার পূর্ণাঙ্গ দক্ষতা 
অর্জিত হয়। অতঃপর জনাবে 
রাসূলুল্লাহ জর তার ব্যাপারে এমন 
সুসংবাদ দান করেন যা নিয়ে 
সাধারণত তিনি গর্ববোধ করতে 
পারেন । সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে 
তার এ মর্যাদা অর্জিত হল যে, তিনি 
সত্যের মুখপাত্র-নবুয়তী জবান থেকে 
স্বীকৃতি লাভ করেন- 'আলামু উম্মাতী 
বিল হালালি ওয়াল হারামি মু'আযাবুল 
জাবাল' (আমার উম্মতের মধ্যে 


কবরে উপস্থিত হয়ে খুবই কান্নাকাটি 
করেন। 


হালাল-হারাম সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত 
হলে মুআজ ইবনে জাবাল রগ |) 


জানুয়ার*১৫ ____70 আত্তন্তহীদ ২২ 


ম।হ।জী।ব।ন 


হযরত মাসরুক ্ট বরেন, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ র্-এর 


মসজিদে আসি। তখন দেখতে 


আলেমদের নেতৃত্ব অর্জিত হবে 


পেলাম, সেখানে বয়স্ক সাহাবায়ে 


মু'আযের । আর সে এক মহান মর্ধদা 


কেরাম উপস্থিত আছেন । আর তাদের 


লাভ করবে । 


উপস্থিতিতে পবিত্র আয়াত ইন্না 
ইবরাহীমা কানা উম্মাতান 
ব্বানিতাল্লিল্লাহি হানীফা (নিশ্চয় 


মাঝে কাজলা চুখবিশিষ্ট ও উজ্জ্বল দাত 
ওয়ালা এক যুবকও ছিল। এই 


ইবরাহীম ছিলেন আল্লাহর একান্ত 


ব্যক্তিগণ যখন কোন কথায় মতবিরোধ 


অনুগত ও একনিষ্ঠ এক উম্মত) 


হযরত মু'আয ইবনে জাবাল ঞ্ঞক্ট-কে 
আল্লাহ তা'আলা ইলমের গভীরতা ও 
পরিপক্কতা দান করেছিলেন । তিনি 


করত, তখন তারা এই যুবকের 


তেলাওয়াত করা হলে তিনি বলেন, 
মুআযও একজন উম্মত ছিলেন। 


শরণাপনন হত । আমি জিজ্ঞেস করি কে 


আল্লাহ তা'আলার হুকুম-আহকামে 
মেনে নিতে এবং রাসূলুল্লাহ শ্রঞ্জ-এর 


এই যুবক? উত্তর দিল: সে হল মু'আয 


আল্লাহর অনুগত ছিলেন। তার 


ইবনে জাবাল ক্ষ (তার ডাকনাম: 


সম্পর্কে হুজুর পাক আ্ইঈ-এর নিকট 


ইশক-মুহাববত ও সুন্নাতের অনুসরণে 
মোটেও শীতলতা প্রদর্শন করেন নি 


আবু আসুর রহমান, উপাধি ইমামুল 


এভাবে তিনি মানুষের হকের প্রতিও 


জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, 


ফুকাহা)। হুযুর পাক ন্ট তাকে 


তোমরা জানো, উম্মত” এ ব্যক্তিকে 
বলা হয় যে মানুষকে কল্যাণের শিক্ষা 
দেয় [ফাতহুল বারী, খ. ৮, পৃ. ৪৯৪] | 


লক্ষ রাখতেন খুবই দৃঢ় ভাবে । যেমন 


ভাগ্যবান ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল 


তার জীবনীতে রয়েছে, তার দু'জন স্ত্রী 


করেছেন । আর তিনি কুরআন লিপিবদ্ধ 


ছিল, যখন একজনের পালা পড়ত, 


করার মত মহান মর্যাদায় ভূষিত হন । 


জনৈক ব্যক্তি বলেন, একদা আমি 
হিমস, (নোমক এলাকার) এর 
মসজিদে প্রবেশ করি । সেখানে 


এটা তার ওপর পূর্ণ আস্তা বিশ্বাস ও 
জ্ঞানের পরিপক্কতার একটা প্রমাণ 


তখন অন্য জনের ঘরে পানিও পান 
করতেন না।আর ওযুও করতেন না । 
এ সকল শোভা-সৌন্দর্ষের সাথে সাথে 


ছিল । এভাবে মক্কা বিজয়ের পর যখন 


তিনি সেই মহান সৌন্দর্যে ভূষিত ছিল, 


কৌকড়া চুলবিশিষ্ট এক যুবককে 
বসাবস্থায় দেখি আর তার আশ-পাশে 


মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে 


যা অবলম্বন করে মুসলমানরা মর্যাদা 


মানুষ বসা ছিল । যখন সে কথা বললে 
মনে হত, যেন তার মুখ থেকে নূরের 


থাকে । তখন মুসলমানদের তা'লীম অর্জন করেছিল, যে সৌন্দর্ষের 
তারবিয়াতের জন্য হুযুর আকরাম উজ বিনিময়ে র্‌. প্রভাব- 
এর ব্যক্তি নির্বাচনের দৃষ্টিও পরে তার প্রতিপত্তি, শান-শওকত ও খ্যাতি 


কিরণ বিচ্ছুরিত হচ্ছে আর মূর্তি ছড়িয়ে 


প্রতি । আর তাকে এই কাজের জন্য 


ছিল । আর যেটা ছেড়ে দেওয়ার পর 


পড়ছে । আমি মানুষের নিকট জিজ্ঞেস 
করি, সে কে? লোকেরা বলে, সে 
মু'আয ইবনে জাবাল র্ট । এভাবে 
আবু মুসলিম খওলানী (রহ.) বলেন, 
একদিন আমি দামেক্ষের জামে 


নির্বাচন করেন | হযরত মু'আয ইবনে 
জাবাল এট সম্পর্কে রাসূল জজ থেকে 
এই বাণীও বর্ণিত হয়- “মু'আয 


মুসলমান পতনের অতল গহ্বরে 
ধাবিত হচ্ছে ক্রমাগতভাবে | যেদিকে 
তাকাই, মুসলমানরা লাঞ্চনা ও 


ইমামুল উলামা” ইয়াওমাল কিয়ামাতে 
বিরুতরাতিন, কিয়ামতের দিন 


অপমানের জীবন অতিবাহিত করছে । 
সূত্র: মাসিক দারুল উলুম দেওবন্দ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ুতিলা ভুলা ইউ কী 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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লেখালেখির নিয়ম-কানুন-৩ 


হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) 
অনুবাদ-সম্পাদনা ও সমন্বয়: মুহাম্মাদ হাবীবুন্াহ 


ভূমিকা 


(পৃথিবীর বিস্তৃত বলয়জুড়ে যেসব মহান ব্যক্তিতূদেরকে সুধিসমাজের কাছে নতুন করে পরিচিত করবার দরকার নেই 


সেসবের অন্যতম হলেন হাকীমুল উম্মত ও মুজাদ্িদুল মিলত হযরত আশরাফ আলী রহ. । তার ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞান-গরিমার 
মতো তার রচনার আধিক্য, বৈশিষ্ট্য ও এহণযোগ্যতার কথাও সর্বজনবিদিত | 
বড় বিস্ময় জাগে যে, ধ্মীয় ও সামাজিক বিষয়ের পাশাপাশি তিনি লেখালেখি বিষয়েও অত্যন্ত গুরুতৃরপূর্ণ কিছু দিকনিদের্শনা 
রেখে গিয়েছেন তার রচিত বই-পুস্তকে, ওয়াজ ও মালফুজাতে ॥ এসব নিদের্শনা ছড়ানো মুক্সোর মতো বিকিরিত হয়ে আছে 


তার ৩২ খণ্ডে বিস্তৃত খুতবাত-সংকলন এবং ৩০ খণ্ডে বিস্তৃত মালফুজাত-সংকলনে । তাছাড়াও হযরতের বিভিন্ন রচনা 


থেকে জায়দ মোজাহের নদভী কর্তৃক সংকলিত (4,++৫৮-/5) বইয়েও এ বিষয়ে বেশকিছু দিকনিদের্শনব 


পাওয়া গেছে । বিষয়ের গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য করে আমরা কয়জন বন্ধু মিলে মূল উর্দু থেকে সেসব সংক্ষিপ্ত ও খও 


নিয়মকাননুগুলো অনুবাদ করে ফেলি ॥ অনূদিত নিয়মকানুনসমূহের কয়েক টুকরো পাঠকদের কাছে পরিবেশন করা হলো । 


প্রতিটি অংশের শেষে অনুবাদকের নাম নিদের্শ করা হয়েছে । - সংকলক ও অনুবাদ-সমন্বয়ক) 


লেখালেখির অন্যতম জটিলতা 
হলো খোজাখোঁজি ও অনুসন্ধান 
হজরতওয়ালা বলেন, কোনো কোনো 
গ্রন্থ রচনার সময় তুলনামূলক একটি 


বইপত্রের নাম সাবলীল 
ও অর্থবহ হওয়া চাই 

আমি বই-পুস্তকের নাম সহজ ও 
সাবলীল রাখি । ব্যঙ্গ-বিদ্পপূর্ণ কোনো 


ছোট কথা জানার জন্যেও বহু দূর 
থেকে বিভিন্ন গ্রন্থ সংগ্রহ করা হয়েছে 
বহু গুরুত্বসহকারে ও পয়সা খরচ 
করে । অতঃপর তার সাহায্যে ছোট 


নাম ভালো নয় । বই-পুস্তকের নাম 
সহজবোধ্য হওয়া উচিত | হজরত শাহ 
ওয়ালীউল্লাহ রহ. লিখেছেন, যে 
কিতাবটি অধ্যয়ন করতে চান আগে 


কোনো পাঠ লিপিবদ্ধ করে তা আবার 


তার নামটি কীরকম দেখুন । নাম যদি 


ফেরত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পাঠক 
তো পাঠ করে যাবে, সেকি তা 
অনুধাবন করতে পারবে যে, ছোট কথা 


ভালো মনে না হয় তা হলে বইটানা 
পড়ে রেখে দিন। এর পর ভূমিকা 
পড়ে দেখুন। ভূমিকাটি যদি ভালো 


সংগ্রহের জন্যে কত কষ্ট স্বীকার করতে 
হয়েছে! কতো যত্ব নেওয়া হয়েছে! 


মনে না হয় তখনও বইটা রেখে দিন 
কঠিন নাম দিলে দীনের ওপর 


কাঠিন্যের অভিযোগ হয়। অথচ 
ইসলাম ধর্ম অত্যন্ত দয়া ও ন্মরতার 
ধর্ম। কোনো কোনো লোক তাদের 
বইয়ের নাম রাখে একেবারে অনর্থক 
ও অসার । এক লোক একটি বই 
লিখেছে, বইটিতে যতসব কুফরী কথা 
সংকলন করা হয়েছে । নাম দিয়েছে 
তোপে গালী ইলাহী যার অর্থ আল্লাহ 
তা'আলার ব্যাপারে কুফরী ও মন্দবাক্য 
বলার ভয়াবহতা ।২ 

কোনো কোনো লেখকের কথা ভেবে 
আশ্চর্যবোধ হয়, বইয়ের নামকরণের 
যোগ্যতাটুকুও যাদের নেই । তারপরও 
তারা কেন এতো কষ্ট করে সময়গুলো 


জানুয়ার'১৫ ______7-.্ুুুুয।। আত্তান্তহীদ ২৪ 


সা।হি।ত্য।-।স।ং।স্কূ।তি 


নষ্ট করেছেন । এখন তো যে কেউ 
লেখক হয়ে বসেছে ৩ 
(অনুবাদ: মাহমুদ আদিল) 


সাময়িকীপত্রের নামকরণ 

বিষয়ে পরামর্শ 

এক মওলবী সাহেব (যিনি সম্ভবত 
কোনো মাসিক পত্রিকা বের করতে 
পরিকল্পনা করছেন) নিবেদন করলেন 
যে, হজরত! সাময়িকীপত্রের জন্য 
একটি নাম নির্বাচন করে দিন, যেখানে 
হজরতের মলফুযাত এবং সেসব পুস্তক 
প্রকাশিত হবে যা এখন দুষ্প্রাপ্য । 
তিনি বলেন, শুরু থেকে আজ পর্যন্ত 
প্রায় এটি প্রচলিত হয়ে আসছে যে, 
সাময়িকীপত্রের নাম নিজের বুজর্গ 
ব্যক্তিবর্ণের নামে রাখা হয় | যেমন-_ 
আল-কাসেম, আন-নুর, আল-ইমদাদ, 
আর-রশীদ, আল-হাদী । অতএব এর 
নাম আল-মুঈন সুবিবেচিত মনে হচ্ছে 
অথবা মুঈনুদ্দীন; এতে হজরত খাজা 


মাত্র । কেননা সহায়তা হচ্ছে একটি 
সেবা, কোনো বিশেষত্ব নয় । 

দ্বিতীয় সূক্ষ্ম ব্যাপার হলো, উপরের 
দিকে আগানো চায়, আল-ইমদাদ, 


প্রয়োজন আছে? লেখা তো 
নামবিহীনও পৌছে যাবে, আবার নাম 
দেওয়ার প্রয়োজনটা কী? 


বর্তমানে একটি বিপদ নেমে এসেছে, 


আন-নূর, আল-হাদী, আল-মুঈন; 
এসব উপরের দিকেরই ধারাবাহিকতা, 


শিক্ষিত নারীরা পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ 
নিবন্ধ লিখছেন; সেখানে তাদের নাম, 


এ উচায়ী যথেষ্ট উপযুক্ত । বস্তুত এ 
নাম স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অর্থপূর্ণ । আর 
একথাও স্পষ্টভাবে বিবৃত করা যায় 
যে, এ নামকরণ থেকে হজরতের 
নামের সৌভাগ্য-লাভও উদ্দেশ্য । 


সড়ক ও বাড়ির নম্বরসহ দিচ্ছেন । 
মনে হয়, তারা এ জন্যই নাম-ঠিকানা 
দিচ্ছে যাতে পাঠকরা তাদের সঙ্গে 
সহজে যোগাযোগ করতে পারে এবং 
যাতে চিঠিপত্র আদানপ্রদান হতে পারে 


যাতে লোকজন এ নামকরণের কারণও 
জানতে পারে | তিনি নিবেদন করলেন, 


অনায়াসে । জানি না, তাদের 
আত্মসম্মানবোধ কোথায় হারিয়ে গেল, 


নিজের নাম হজরত বিবেচনা করেন 
নি, আমাদের পক্ষ থেকে হজরতের 
নাম নির্বাচিত করা হলে? তিনি বলেন, 


তাদের অভিভাবকদের আত্মচৈতন্য 
কোথায় নিঃশেষ হলো? তারা কীভাবে 
তা সহ্য করতে পারলেন! মনে হয়, 


আমি তো আল-মুঈন হিসেবে উল্লেখ 
করব, অথবা আমার জন্য অন্য কোনো 


তাদের মন-মেজাজ ও স্বভাবচরিত্রেও 
পচন ধরেছে । 


নাম বিবেচনা করবেন, সেটিই আমি 
উল্লেখ করব ॥ 


রি 
অনুকূল হবে এবং অর্থপূর্ণ তো ঃ 
“দীনের সাহায্যকারী* । 

আবেদনকারী বললেন, হজরতের নামে 
যদি চালু করা যায়? তিনি বলেন, 
আমার নাম সাময়িকী হিসেবে অর্থপু 
নয় । যদি অর্থসহ বলা হয়, তবে এর 
অর্থ হবে: সবচেয়ে সেরা ও 
সাময়িকী । আর সেটা তো কিছুতেই 
ভালোবোধ হয় না; এই সাময়িকীর 
সমস্ত বিষয়াবলিকে অন্য সকল 
লেখনীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিতে যাওয়া 
আর আমিই নিজে নির্বাচিত করলে 


নং 


(অনুবাদ: মু. সগির আহমদ চৌধুরী) 


বইয়ে লেখকের নাম লেখা 

পুরুষ লেখকদের জন্য বলছি, রচনায় 
লেখকের নাম দেওয়ার প্রয়োজন 
নেই । কেননা, উদ্দেশ্য তো আল্লাহর 
মাখলুকের খেদমত করা । খেদমত 
তো নাম প্রকাশের মাধ্যমে হয় না। 
সুতরাং নাম দিয়ে যশ-খ্যাতি লাভ ও 
প্রবৃত্তিপূজা ছাড়া আর কী হতে পারে! 
তবে কখনো কখনো পুরুষ লেখকদের 
নাম দেওয়ায় তেমন অসুবিধাও নেই । 
বরং এতে কিছু ভালো দিকও আছে। 


নারীদের নাম-ঠিকানা কোনো অবস্থায় 
লেখা সমীচীন নয় । স্বামী ব্যতীত অন্য 
কারো সঙ্গে নারীর সম্পর্ক হওয়া 
জঘন্য অপরাধ ।৬ 

(অনুবাদ: মাহমুদ আদিল) 


মহিলাদের নিবন্ধ ও কবিতা 
পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করানো 

এক ধরনের তি 

এক ভদ্র লোক নিজের মেয়ের নামে 
একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। 
আজকাল এও একটা রোগ হয়ে 
দীড়িয়েছে যে, নারীদের নামে পুস্তক 
ছাপানো হয়। অনেকে তো নামের 
সঙ্গে পুরো ঠিকানাও লিখে দেয় । কি 


এতে মুখে কাতুকুতু ফুটবে, তাই 
আল-মুঈন বা মুঈনুদ্দীন নাম বেশ 
উপযুক্ত । বেশ পবিত্র নাম এবং 
অর্থপূর্ণও | 

তিনি নিবেদন করলেন, আল-মুঈন ও 
মুঈনুদ্দীন এ-দুটোর মধ্যে কোন্টি 
উত্তম হবে? তিনি বলেন, যেকোনোটিই 
উপযুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা যায়, 
এককই ভালো মনে হয়, যেমন_ আন- 
নূর, আল-ইমদাদ । অনুরূপভাবে 
আল-মুঈন এবং এই নামের মাঝে এক 
প্রকারের বিনয়ভাবও অনুভূত হয়, 
(এটি) কোনো দাবি নয়, অনুভূতি 


যেমন, লেখক কোন পর্যায়ের, কোন 
মাপের, তিনি নির্ভরযোগ্যে লেখক 
কিনা- এসব যাচাই করা যায়, ফলে 
তার রচনা গ্রহণযোগ্য পর্যায়ের কিনা 
তা নির্ধারণ করা যায় ।ঃ 


লেখা বা পত্রিকায় মহিলা লেখিকার 
নাম প্রকাশ না করা উচিত 

আমার বোঝে আসে না, রচনায় 
মহিলাদের নাম দেওয়ার উদ্দেশ্য কী? 
একটি ভালো কল্যাণকর লেখা অন্যান্য 
মহিলাদের কাছে পৌছানো যদি 
উদ্দেশ্য হয়, তবে এর জন্য নামের কী 


জানি, এতে কী লাভ? লোকজনের 
সঙ্গে তার দেখা-সাক্ষাতের পথ সুগম 
করাই কি উদ্দেশ্য? যারা তার সাথে 
সাক্ষাতের আগ্রহী তারা ওই ঠিকানা- 
সূত্রে খোজে নেবে, বা এ 

বেগমের সাথে পত্র-বিনিময় করবে । 
আস্ততাগফিরুল্লাহ । 

আশ্চর্য, আত্মমর্ধাদাসম্পন্ন লোকেরা 
তো অপ্রয়োজনে নিজের পরদানশিন 
ঘর-পরিজনের নামও লোকমুখে প্রকাশ 
করা পছন্দ করেন না। সেখানে পূর্ণ 
ঠিকানাই লিখে দেওয়া, তার নামে 
পুস্তিকা, কাব্য প্রকাশ বা পত্র-পত্রিকায় 


জানুয়ার'১৫ ______লললল্য্ আত্তান্তহীদ ২৫ 


সা।হি।ত্য।-।স।ং।স্কূ।তি 


নিবন্ধ পাঠানো এসব চরম নিলর্জতাই 
বটে। এটা তো নিজের স্ত্রীকে 
জনসম্মুখে উন্মুখ করে বসিয়ে দেওয়ার 
নামান্তর |? 

(অনুবাদ: মু. সগীর আহমদ চৌধুরী) 


মহিলারাও লেখিকা হতে পারেন 
জনৈক মেয়ের লিখিত একটি পুস্তক 
আমার হাতে এসেছে । আমি তা 
পড়েছি, বইটি আমার খুব উপকারী 
মনে হয়েছে। তাতে কোনো 
আপত্তিকর বিষয় নেই । কিন্তু বইটির 
শেষে লেখিকার নাম-ঠিকানা পুরোপুরি 
লেখা আছে, এমনকি তিনি কেথায় 
থাকেন, তাও লেখা আছে । আমি বড়ই 
বিপাকে পড়ে গেলাম এই ভেবে যে, 
বইটির যদি সত্যায়ন করি তা হলে 
ঠিকানা লেখার জন্যও এটা দলিল হয়ে 
যাবে, কেননা সেখানে নাম-ঠিকানা 
পুরোটাই লেখা আছে। আর যদি 
সত্যায়ন না করি, তা হলে প্রশ্নের 
সম্মুখীন হতে হবে যে, এখানে কোন 
বিষয়টি আপত্তিকর বা কোন কথাটি 
ভুল হয়েছে যার ফলে সত্যায়ন করা 
যাচ্ছে না। এমন দ্বিধা-দ্বন্দের অবস্থায় 
হঠাৎ এক কৌশল মাথায় আসল। 
আমি লেখিকার নামটি কেটে দিয়ে 
তদস্থলে লিখলাম “লেখক: আমাতুন্লাহ' 
(আল্লাহর এক বাঁদী) । আমি নিজের 
অভিমতে লিখলাম “এটি একটি অত্যন্ত 
চমৎকার বই। এ বইয়ের উজ্ভ্বল 
বৈশিষ্ট্য হলো বইটির লেখক এমন 
একজন নারী, যিনি এতই লজ্জাশীলা 
যে, তিনি নিজের নামটিও তাতে 
লিখেননি ।' 

এই গন্থাটি আমার খুব ভালোই মনে 


অধিকার সমূল্য বিক্রয়যোগ্য কোনো 


বিষয়ভিত্তিক অধ্যায় বিন্যস্ত নেই বরং 


বস্ত নয়। এধরনের কথা যারা বলে, 
মূলত অজ্ঞতা থেকেই বলে ॥ 

(হজরত হাকীমুল উম্মত [রহ.] 
লেখালেখি করেছেন শুধু আল্লাহ 
তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে । তার 
একমাত্র লক্ষ্য ছিল দীনের প্রচার- 
প্রসার । তাই তিনি নিজে না কোনো 
কিতাবের রেজিস্ট্রেশন করেছেন, না 
কাউকে রেজিস্ট্রেশন করার অনুমতি 
দিয়েছেন । কেননা রেজিস্ট্রেশন করা 
ও করানো শরীয়তে জায়েয নেই 
হজরত [রহ.] এ-ব্যাপারে একটি 
বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণাও করে দিয়েছেন 
এখানে তা হুবহু নকল করা হচ্ছে:) 
আমাদের বই-পত্রের যেহেতু রচনাস্বত্‌ 
কাউকে বিক্রি করা হয় না তাই এসব 
অধিকার নেই ৯ 

ব্যাপারে খোলা অনুমতি দেওয়া হয়েছে 
যে, যে কোনো বই যার ইচ্ছা, যত 
কপি ইচ্ছা ছাপতে পারবে । হজরত 
বই-পুস্তক দিয়ে কখনো কোনো পার্থিব 
স্বার্থ হাসেল করেননি । এমনকি 
কোনো বই তাকে কতো কপি দিতে 
হবে একথার শর্তারোপ তো দুরের 


সবকিছুই একত্রে আলোচনা করা 
হয়েছে কেন? মাওলানা জবাব 
দিয়েছিলেন, এ আপত্তি উত্থাপন তো 
মুর্খতাই | কারণ, এ ধরনের রীতি তো 
কুরআনেরও রীতি | উত্তরটি তখনকার 
সময়ের জন্য যথেষ্ট ছিল যখন 
কুরআনের অস্বীকারকারী কেউ ছিল 
না। কিন্তু বর্তমানে যুগে কিছু লোক 
কুরআন-হাদীসকে ছাড়ছে না। 
পরিষ্কারভাবে অস্বীকার না করলেও, 
সন্দেহ-সংশয়ের বাণ তো ছাড়ে । 
একটা সময় ছিল যখন কুরআন 
সম্পর্কে মুসলমানদের অন্তরে সন্দেহের 
কল্পনাও হতো না। এর কারণ হলো, 
যে বিষয়ে অন্তরে শ্রদ্ধাবোধ থাকে সে 
বিষয়ে কোনো সন্দেহ জাগে না। 
জনগণের যে অংশ সরকারের প্রতি 
তাদের উচ্চবাচ্য নেই। বিশেষত, 
পুরাতন ধ্যান-ধারণাপন্থী লোকদের 
দৃষ্টিভঙ্গি হলো, র র 
রহস্যাবলি কেবল বাদশাহ-ই জানেন । 
ফলে ক্রটি সন্ধানের অবকাশ থাকে 
না । কারও মনে উদয় হলেও তা মুখে 
উচ্চারণ করা হয় না; যদি তাতে 
রাষ্ট্রদ্রোহ হয়ে যায়! রাষ্ট্রীয় আইনের 
ব্যাপারে তো ঘটনা এরকম কিন্ত 


কথা, একটি কপি বিনা মূল্যে পাওয়ার 


কুরআনকে অনুশীলনের এমন একটি 


আশা পর্যন্ত করেননি । তবে কেউ 


ক্ষেত্র বানানো হয়েছে যে, আলিফ-বা- 


মহব্বত করে হাদিয়াস্বরূপ পেশ করলে 


তা"র জ্ঞান নেই অথচ কুরআনের ত্রুটি 


তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন 
না।১১ 


(অনুবাদ: মাহমুদ আদিল) 


কুরআন ও গ্রন্থ রচনারীতি প্রসঙ্গ 
.. কুরআনের রচনা-রীতি লেখকদের 


হয়েছে এ কারণে যে, সে যদি আমার 


গ্রন্থ রচনারীতির মতো নয় কেন? 


অভিমতটি তাঁর বইয়ে ছেপে দেয় তা 
হলে নিজের নাম লিখতে পারবে না, 


মানুষের স্বভাবরুচি এ রীতিতে অভ্যস্ত 
যে, প্রতিটি অধ্যায়ে আলাদা বিষয় 


আর যদি তার নাম লিখে তা হলে 
আমার অভিমত ছাপতে পারবে না ।৮ 


বই রেজিস্টার্ড করা এবং 
রচনাস্বত্ বিক্রি করা 

হুকুক তথা স্বত্বাধিকার বিক্রি করার 
কোনো অর্থই হয় না। কারণ হক বা 


কোনো প্রশ্নকারীর এরূপ আপত্তিটিও 
উদ্ধৃত করেছেন যে, অন্যান্য 
তাসাওউফ গ্রন্থের মতো এখানে 


অন্বেষণের কসরৎ!১২ 
(অনু. খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুলাহ) 
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খ. ২০, পৃ. ১৯৫ 

৭ খুতবাতে হাকীমুল উম্মত, খ. ২১, পৃ. ২৩৪ 
* আত-তাবলীগ, খ. ৭, পৃ. ৭১; খুতবাত, খ. 
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8052৬ 
পাদরিদের পাচার, পোপের প্রলাপ 


(পূর্বপ্রকাশিতের পর] 
১৯৯৬ সালে পোপ লিখেছিলেন, 
আধুনিক জীবন মেনে নেয়া ইসলামের 
জন্য কঠিন। তার আগের বছর 
জার্মানির মুসলিম নেতাদের তিনি এই 
বলে অভিযুক্ত করেছিলেন যে, তারা 
মুসলিম তরুণদের “নতুন বর্বরতার 
অন্ধকার থেকে মুক্ত রাখতে পারেন 
নি। তার জবাবে বলা যায়, 
আধুনিকতা মানে যদি হয় নাস্তিকার 
নান্দিমাঠ, নগ্ন হয়ে নাচা-চলাফেরা 
করা, লম্বা লম্বা নখ রেখে নরপশ্ড 
সাজা, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি বা বেলেল্লাপনা 
কথা বলা কিংবা শরাফতি বাদ দিয়ে 
শয়তানি করা, তবে ইসলাম সেই 
আধুনিকতার আমল করে না, 
অনুমোদন দেয়না । আধুনিকতা যদি 
হয় অন্ধকার থেকে আলোতে আগমন, 
তাহলে ইসলামের চেয়ে আধুনিক ধর্ম, 
আর কি হতে পারে! যারা আধুনিকতার 
প্রবক্তা, তারা কথায় কথায় বিজ্ঞানের 
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কথাও বলেন । তবে আশা ও আনন্দের 


পুরাতন মনে হয় না, নতুন ভোর 


কথা, নতুন নতুন আক্কিারের ফলে 


দেখার নেশা জাগায়, তেমনি ইসলামও 


বিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য ধর্মের বিরোধ 


চির নতুন ও চির আধুনিক | যারা 


যেখানে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেখানে আল 
ক্ষেত্রে ঘটছে আলিঙ্গন । 


আধুনিকতা ও প্রগতির প্রবক্তা, তাদের 
উদ্দেশ্যে এখানে দু'জন উজ্জ্বল 


বিশ্বখ্যাত ফরাসি বিজ্ঞানী ড. মরিস 


ব্যক্তিত্বের উক্তি উদ্ধৃত করছি। প্রথমে 


বুকাইলি তার “দি বাইবেল দি কুরআন 
এ্যান্ড সায়েন্স* শীর্ষক বহুল আলোচিত 
বইতে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা প্রদান 


জর্জ বার্নাড শ* থেকে । তিনি বলেছেন, 
“মুহাম্মদের ধর্ম সম্পর্কে আমি 
ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে, আগামী দিনে 


করে ও প্রমাণ পেশ করে তা প্রতিষ্ঠাও 
করেছেন । প্রাসঙ্গিকভাবে আরও একটি 


তা গ্রহণীয় হবে যেমন আজকের 
ইউরোপের কাছে তা গ্রহণীয় হতে 


কথা প্রবেশ করে। তা হচ্ছে, 


আরন্ত করেছে। মধ্যযুগীয় পাদরীবর্ 


আধুনিকতা নামে যা আলোচিত, তা 
কাল নিরপেক্ষ নয় । অর্থাৎ আজ যা 


হয় অজ্ঞতা নয় গৌড়ামীর মাধ্যমে 
মুহাম্মদবাদকে কৃষ্ণতম রঙে চিত্রিত 


আধুনিক হিসেবে আলোচিত, অল্পকাল 


করেছেন । প্রকৃতপক্ষে তীরা ছিলেন 


বাদে তা হয়তো অপরিচিত কিংবা 
অনাধুনিক হিসেবে অবহেলিত । কিন্তু 
ইসলামের আধুনিকতা তার আদর্শের 


মানুষ মুহাম্মদ ও তার ধর্ম উভয় কেউ 
ঘৃণা করার জন্য শিক্ষা প্রাপ্ত । তাদের 
কাছে, মুহাম্মদ ছিলেন খ্রিস্ট-বিরোধী । 


কারণে চমৎকার চিরায়ত ও চিন্তা 


আমি তাকে, এই আশ্চর্য 


প্রসূৃত । প্রভাকরের প্রসঙ্গ পেশ করে 


অধ্যয়ন করেছি । আমার মতে খিস্ট- 


বলা যায়, প্রভাতে তার প্রথম প্রভা 


বিরোধী বলা তো দূরের কথা, তাকে 


প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করার পরও যেমন 


অবশ্যই মানবতার ত্রান-কর্তা বলতে 
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হবে । আমি বিশ্বাস করি, তার মতো 


ওয়ার এন্ড আনহলি টেরর' বইয়ে বহু 


কোনো ব্যক্তি যদি আধুনিক জগতের 
একনায়কত্ব গ্রহণ করতেন, তাহলে 
এমন এক উপায়ে তিনি এর সমস্যা 
সমাধানে সফলকাম হতেন, যা 
পৃথিবীতে বয়ে আনতো বহু-বাঞ্থিত 
শান্তি ও সুখ” (দ্ৃতি: জাহানে নও, সীরাত 
সংখা ১৯৭৭, অরিয়েন্টাল প্রেস, ১৩ কারকুন 
বাড়ী লেন, ঢাকা; সম্পাদক-মুহাম্মদ হাবীবুর 
রহমান) । প্রগতি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে 
কবি দিলওয়ার (জন্ম ১ জানুয়ারি 
১৯৩৭) চমৎকার, চিন্তাযুক্ত ও 
চয়নযোগ্য কথা বলেছেন । এক 
সাক্ষাৎকারে তিনি বলেনে, “সকল 
প্রকার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অকুতোভয় 
সংগ্বামের নাম যদি প্রগতি হয় তাহলে 
ইতিহাস থেকে জানা যাবে ইসলামই 
সর্বপ্রথম পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে 
জেহাদ ঘোষণা করে অনন্য প্রগতির 
জন্ম দিয়েছিলো” দ্র. সুরমা থেকে সাগরে, 
আহমদ সিরাজ, জানুয়ারি ২০০৪, 
মৌলভীবাজার) | 

কেউ কেউ আছেন, নিজেকে বিদ্বান 
বোঝাবার জন্য বাক্যলাপে মধ্যযুগীয় 
বর্বরতা কথাটি ব্যবহার করে বেহুদা 
বাস্তবে এরা কিন্তু বিদ্বানের বিপরীত 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে অজ্ঞতা অপরাধ, 
কিন্তু অজ্ঞতার অহংকার মহা-অপরাধ 
এদের জানা উচিৎ, যে মন্দ বা 
মারাত্বক মর্মার্থে মধ্যযুগ কথটি ব্যবহার 
জন্য, মুসলমান-জন্য মোটেই ছিলো 
না। মধ্যযুগ সম্পর্কে মন্তব্য করতে 
গিয়ে ড. আনিসুজ্জামান তার 


প্রবন্ধের একস্থানে 
“...তারপর এলো ইতিহাসের অন্ধকার 
যুগ বা মধ্যযুগ । কিন্তু সে অন্ধকার তো 
শুধু ইউরোপের জন্য তখন তো চীন, 
ভারত ও আরবদের সমৃদ্ধির যুগ” 
(মাটি, মে ১৯৯৩ ঢাকা; সম্পাদক- গোলাম 


বিতর্কিত বক্তব্যের পরও একথা বলতে 
বাধ্য হয়েছেন, “ইউরোপীয় 
এঁতিহাসিকরা যে সময়টাকে অন্ধকার 
যুগ বলেন যা প্রাচীন সভ্যতার (গ্রিস ও 
রোম) পতন ও ইউরোপে আধুনিক 
সভ্যতার উত্থানের মধ্যবর্তী সময় সেই 
নেতৃস্থানীয় সভ্যতা ছিলো । এর ছিলো 
মহান ও শক্তিশালী রাজ্যসমূহ, ছিলো 
সম্পদশালী ও বহুমাত্রিক শিল্প ও 
বাণিজ্য, এর মৌলিক ও সৃষ্টিক্ষম 
বিজ্ঞান ও শিক্ষা । খিস্ট জগতের চেয়ে 
বহুগুণে ইসলাম ছিলো প্রাচীন প্রাচ্য ও 
আধুনিক পাশ্চাত্যের মধ্যকার ধাপ 
আধুনিক পাশ্চাত্যকে ইসলাম 
প্রচুরভাবে সমৃদ্ধ করেছে।” রবার্ট 
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সিদ্ধান্তে স্থিত হন যে, “আমাদের যে 
বিজ্ঞান, আরবদের কাছে তার খণ 
কেবল বিস্ময়কর কিছু আবিষ্কার ও 
বিপ্রবাত্মক তত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, 
সেই খণ আরো গভীর ও অপরিমেয় 
বিজ্ঞান তার অস্তিত্বের প্রশ্নেই 
আরবদের কাছে খণী।” পশ্চিম যে 
রেনেসার কথা বুক ফুলিয়ে বলে 
বেড়ায়, তার সৃষ্টি ও সমৃদ্ধিতেও আরব 
সভ্যতার অবদান অপরিসীম । 
অন্নদাশঙ্কর রায় তার “সংস্কৃতির 
বিবর্তন” দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি 
১৯৮৯) বইয়ের একস্থানে লিখেছেন, 
“ইসলাম প্রবর্তনের পর প্রথম কয়েক 
শতাব্দীতে মুসলমানদের মধ্যে যেমন 
জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ছিল খিস্টানদের 
মধ্যে তেমন নয় । গ্রিক দর্শন, গ্রিক 
জ্যোর্তিবিজ্ঞান, গ্রিক চিকিৎসা 
পদ্ধতিকে আরবদেশের মুসলমানরাই 
যত্র করে সংরক্ষণ করেন ও 
ইউরোপের পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছে দেন । 
পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বেও পাশ্চাত্য 
রেনেসার পূর্বাভাষ দেখা দেয় আরব 


কিবরিয়া) ।  যুক্তরাষ্ট্রেরে প্রিসটন 


পন্তিতদের কল্যানেই |” “হিটির মতে 


বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বার্নাড লিউস 


আরব সভ্যতা ছাড়া পশ্চিমী রেনেসী 


তার “দি ক্রাইসিস অব ইসলাম: হলি 


অকল্পনীয়” ডেদ্বতি: রেনেসীস-জিজ্ঞাসা, 


শিবনারায়ান রায়, জিজ্ঞাসা, মাঘ ১৩৮৭ 
কলকাতা; সম্পাদক - শিবনারায়ন রায়) | 
পোপ বেনেডিক্ট তার বক্তৃতায় 
বাইজেন্টাইন সম্রাট দ্বিতীয় ম্যানুয়েলের 
পিতা বাইজেন্টাইন সম্রাট পঞ্চম জন 
পেলইয়োলোগস তুরস্কের অটোমান 
খেলাফতের খলিফা প্রথম বায়েজিদের 
সাথে এক চুক্তি করেন ১৩৯০ সালে । 
চুক্তি মতে পঞ্চম জনের মৃত্যুর পর 
বাইজেন্টাইন (বর্তমান ইস্তাম্বল) 
অটোমান খেলাফতের অংশ হবে। 
সম্রাট পঞ্চম জন জিম্মি হিসেবে স্বীয় 
পুত্র দ্বিতীয় ম্যানুয়েলকে অটোমানদের 
কাছে রাখেন । ১৩৯১ সালের 
ফেব্রুয়ারিতে পঞ্চম জনের মৃত্যু হলে 
ম্যানুয়েল অটোমানদের কোর্ট থেকে 
পালিয়ে চলে আসেন রাজধানীতে এবং 
বাইজেন্টাইন সম্রাট হিসেবে সিংহাসনে 
বসেন | সে বছরই তিনি বিতর্কে লিপ্ত 
হন এক পার্শিয়ানের সাথে । 
বিতর্ককালে তিনি যে বক্তব্য রাখেন, 
পোপ বেনেডিক্ট তার বক্তব্যে সেখান 
থেকে উদ্বভ করে উসকে দেন 
বিদ্বেষকে নতুন করে। পোপ তার 
বক্তব্যে ম্যানুয়েলের মন্তব্য উদ্ধৃতি 
দিলেও বিতর্কের অপর পক্ষ পার্শিয়ান 
স্কলার কি বলেছিলেন তার উল্লেখ 
থেকে উহ্য রাখেন উদ্দেশ্যমূলকভাবে 
নিজেকে । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 
ম্যানুয়েল তেমন ধর্মপরায়ন ছিলেন না 
এবং ইসাবেলা নামে তার একটি 
অবৈধ কন্যা সন্তান ছিলো । 

পোপ বেনেডিক্টের বিতর্কিত ও 
বিদ্বেষপ্রসুত বক্তব্য ত্রুসেড ঘোষণার 
মতো । যেমনটা ৯/১১ এর পর ঘোষণা 
দিয়েছিলেন হুশহারা বুশ । সেজন্য 
পোপ বেনেডিক্টকে অনেকেই পোপ 
দ্বিতীয় উরবানের উত্তরসূরি হিসেবে 
উল্লেখ করেন। ইতিহাসের প্রথম 
ক্রুসেড আরম্ভ হয় পোপ উরবানের 
আহ্বানে, ১০৯৮ সালে । সে সালে 
জার্মানি, ফ্রান্স ও ইতালির ক্রুসেডররা 
এন্টিয়ক ও এডিসা দখল করে নেয় 
এবং জেরুজালেম দখল করে নেয় 
১০৯৯ সালে । খিস্টান ক্রুসেডাররা 


জানুয়ারি'১৫:4:::2) আত্তার্তহীদ ২৮ 


আ।ত্ত।র্জা।তি।ক 


এন্টিয়কে প্রায় ১০ হাজার মুসলমানকে 
মেরে ফেলে এবং শিশু-নারীসহ 
অসংখ্য নিরীহ মানুষের ওর নির্মম 
নির্যাতন চালায় । তাছাড়া পবিত্র 
জেরুজালেম নগরী দখল করে যে 


কয়েকটি দেশকে ইউরোপীয় 


আপত্তিজনক ও আক্রমণাত্মক কথা 


ইউনিয়নের সদস্য করা হলেও সবদিক 


বললেন তিনি, কিন্তু কৌশলে আসামী 


থেকে সমৃদ্ধ দেশ তুরক্ষের বেলায় 
সদস্যের সিকে জোটেনি । অথচ 


বানালেন মুসলমানদেরকে ৃ 
এএফপি'র বরাত দিয়ে একটি বাংল 


তুরক্ষের আবেদন অনেক আগের 


দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদের রর 


দানবীয় দৃশ্যের অবতারণা করেছিলো 


সদস্য হওয়ার জন্য কঠিন কঠিন শর্ত 


লেখা হয়, “পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট 


পূরণ করার পরও তুরস্ক নিয়ে 


দেওয়ার মাধ্যমে, তার বিষাদমাখা 
বর্ণনা ইতিহাসের বই থেকে বিস্মৃত 
হয়নি বর্তমানেও | প্রফেসর [0175 
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17955, 1972) বইয়ে সে বিদ্বেষপ্রসূত 
ও বিষাদমাখা ঘটনাসমূহের বর্ণনা 
বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। 
প্রফেসর মেয়ার্সের বর্ণনা থেকে এও 
বোঝা যায়, ইসলামী খেলাফতভুক্ত 
জেরুজালেমে কেবল মুসনলমানরাই 
বাস করতো না, অন্যান্য ধর্মের 
লোকেরাও বাস করতো মুসলমানরা 
তখন খিস্টান ও ইহুদিদেরকে 
তলোয়ারের তাকত তথা ভয় দেখিয়ে 
মুসলমান বানায় নি। অথচ খিস্টান 
ত্রুডেররা এসেই মুসলিম খিস্টান ইহুদী 
নির্বিশেষে সবাইকে তলোয়ার দিয়ে 
নির্মমভাবে হত্যা করেছিলো । সেই 
ক্রুসেডারই সর্বোচ্চ ফলাফল ১৯২৪ 
সালে তুরস্কের অটোমান খেলাফতের 
অবসান । ব্রিটিশ জেনারেল 
আালেনবাই ১৯১৭ সালে 
জেরুজালেমে প্রবেশ করে বলেছিলেন, 
01019 1098% 1179 (0০1758093 
118৮০ 970০0. ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
হেনরি গোর ১৯১৮ সালে ইস্তাম্বুলে 


বলেছেন, গত সপ্তাহে জার্মানিতে তার 


তাসখেলা হয় তাকে রাখা হয় আশায় 


বক্তব্যকে দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভূল 


আশায় । এ যে একটা বাংলা গান 
আছে না আশায় আশায় দিন যে 
গেলো, আশা পুরণ হলো না” অনেকটা 


বোঝার কারণে বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের 
মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে” যোয়যায় 
দিন, ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৬)। যেন তিনি 


সেই মতো। দেশটির দোষ-এটি 
একটি মুসলিম দেশ। পোপ 
বেনেডিক্টও তুরস্ককে ইউরোপীয় 


বললেন ফুল, আর ভূল বুঝলো তামাম 
মুসলমানের চেয়ে তাজ্জব ব্যাপারে 
আর কি হতে পারে! এটা অনেকটা 


ইউনিয়নের সদস্যপদ লাভের 


কাটা গায়ে নুনের ছিটা দেওয়ার 


বিরোধীতা করেছিলেন । ইউকিলিকসে 


মতো । পরে আবার পোপ দুঃখ প্রকাশ 


প্রকাশিত গোপন মার্কিন কুটনৈতিক 
বার্তায় একথা বলা হয়েছে এবং 


করেন । তার দুঃখ প্রকাশের মধ্য দিয়ে 
দোষের ব্যাপারটিই দুনিয়ার কাছে 


বিটেনের গার্ডিয়ান পত্রিকা খবরটি 


দ্রষ্টব্য হয়ে ওঠে। বিবিসি'র 


প্রকাশ করেছে । সেই বরাত দিয়ে 
ংলা দৈনিকে প্রকাশিত “তুরস্ককে 
ইইউয়ে বাইরে রাখতে চান পোপ" 


রিলিজিয়াস ত্যাফেয়ার্স করেসপনডেন্ট 
রাহুল টেন্ডনের এক রিপোর্ট থেকে 


শীর্ষক সংবাদে লেখা হয়, “ইইউতে 


তুরক্ষের যোগ দেওয়া বিষয়ে 
ভ্যাটিকানের অসন্তোষের পেছনে পোপ 
প্রধান ভূমিকা পালন করেন । ২০০৪ 
সালে রোমের ক্যাথলিক চার্চে 


জানা যায়। পোপ এর পূর্বেও 
একাধিকবার ইসলাম বিরোধী বক্তব্য 
প্রদান করেছিলেন । 


সংঘর্ষ এড়িয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি 
সৃষ্টির ক্ষেত্রে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের 
আবশ্যকীয়তা অপরিসীম । কিন্তু পোপ 


নিয়োজিত কার্ডিনাল রাতসিঙ্গা (যিনি 


বেনেডিক্ট যখন কার্ভিনাল রাতজিঙ্গার 


বর্তমান পোপ বেনেডিক্ট) এবং রোমের 
মার্কিন দূতাবাসের মধ্যে বিনিময় হওয়া 


রূ 
নামে পরিচিত ছিলেন, তখনকার পোপ 
দ্বিতীয় জন লের ইসলামের সাথে 


বার্তায় জানা যায়, একটি মুসলিম 


সংলাপের মাধ্যমে সম্পর্ক উন্নয়নের 


প্রধান রাষ্ট্রের ইইউতে যোগ দেওয়া 


চেষ্টাকে তিনি সুনজরে দেখতেন না 


ব্যাপারে আপত্তি প্রকাশ করেছিলেন 
তিনি” (কোলের কণ্ঠ, ১২ ডিসেম্বর ২০১০) | 


গিয়ে সালাহউদ্দীন আউয়ুবীর কবরের 
দেখ সালাহউদ্দীন, আমরা এখানে 
এসে গেছি । আমার এখানে আসাটা 
ক্রিসেন্টের ওপর ক্রুসের বিজয় । 


বার্তায় মার্কিন কূটনীতিক লিখেছেন, 


সেরকম সুনজরে দেখতেন না 
সাংবাদিক নামধারী একজন 
সাংঘাতিকও | তিনি হচ্ছে বিশ্বখ্যাত 


“তুরস্ককে ইইউয়ের সদস্য হওয়ার 


ইতালিয়ান সাংবাদিক ও লেখক 


অনুমোদন দেওয়ার বিষয়টি 
ইউরোপের খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠানগুলোর 


ওরিয়ানা ফালাচি (১৯২৯-২০০৬)। 
পোপ বেনেডিক্টের মতো মুসলিম 


কাছে তার অবস্থান দুর্বল করে দেবে 


বলে ধারণা করছেন রাতসিঙ্গা ।” (এ) 


কিছু লোক আছেন দুনিয়াতে, নিজের 


বিদ্বে ওরিয়ানা ফালাচি টুংকু 
ভরদ্বারাজনকে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে 
বলেন, “আমি জানি সোভিয়েত 


দোষ দেখেন না, কিন্তু অন্যের দোষ 


ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আমেরিকার চেয়ে 


ধরার বা দৌষের দায় চাপাবার 


বরং পোপ জন পল-২-ই বেশি 


ব্যাপারে দারুণ দক্ষ । পোপের 


সোচ্চার ছিলেন । তারপরও আমি বুঝি 


ক্ষেত্রেও কথাগুলো প্রযোজ্য । 


না ইসলামের প্রতি তার এত দুর্বলতা 


জানুয়ারি'১৫ -::::77) আত্তার্তহীদ ২৯ 


আন।ত্ত।র্জা।তি।ক 


ছিল কেন? কেন? কেন? কি কারণে 


আকস্মিক যে, তার সবচেয়ে কাছের 


তিনি মুসলিমদের প্রতি দুর্বল ছিলেন? 
(অনুবাদ : মাজমুর ওয়াস্তা অরা, যায়যায় দিন- 
এর “আটক কালচার'ম্যাগাজিন, ২৮ সেপ্টেম্বর 
২০০৬) । নিজেকে নাস্তিক ও 
সমাজতন্ত্রী পরিচয় দিলেও ওরিয়ানা 
ফালাচির পছন্দের ব্যক্তি ছিলেন পোপ 
বেনেডিক্ট ও প্রেসিডেন্ট বুশ । হবেই 
তো! যার যেমন ভাব, তার তেমন 
লাভ । 

নাৎসি সমর্থক হিসেবেও পোপ 
বেনেডিক্ট পরিচয় রেখেছেন । বিভিন্ন 
সময়ে প্রদত্ত তার বক্তব্যে সেই 
মনোভাব ফুটে ওঠেছে । ক্যারেন 
আমস্ট্রং তার এক লেখায় লিখেছেন, 
“দ্বাদশ পোপ পিয়স নাজি 
হলোকোস্টের জন্য নীরবে খিস্টানদের 
ক্ষমা করেন । পোপ ষোড়শ বেনেডিন্ট 
৯/১১-এর পঞ্চম বার্ষিকীর এক দিন 
পর জার্মানিতে এক বক্তব্যে এই 
বিতর্কিত মন্তব্য করেন' ডেদ্ৃতি: নয়া 
দিগন্ত, ২২ সেপ্টেম্বর ২০০৬; ভাষান্তর : 
জসিম উদ্দিন) । পোপ তার বই “জেসাস 
অব নাজারেথ'-এ যিশুর মৃত্যুর জন্য 
ইহুদিদের দায়ী করেন এবং সেজন্য 
ইহুদিদের বিরাগভাজন হন | 

২০০৭ সালে ব্রাজিল ব্রশনকালে পোপ 
বেনেডিক্ট এক বক্তৃতায় দাবি করেন, 
উপনিবেশ-পূর্ব আদিবাসীরা খিস্টধর্মে 
দীক্ষিত হওয়ার জন্য প্রতীক্ষায় ছিলো । 
পোপের এই বক্তব্য তখন ব্যাপক গণ- 
অসন্তোষের সৃষ্টি করে ব্রাজিল ও 
লাতিন আমেরিকায় । ভেনিজুয়েলার 
প্রেসিডেন্ট হুগো শ্যাভেজ এ বক্তব্যের 
জন্য পোপকে ক্ষমা চাইতে বললে, 
পোপ খরিস্টধর্ম প্রচারকারী 
উপনিবেশিক শক্তির হাতে এ অঞ্চলের 
আদিবাসীদের নিপীড়নের বিষয়টি 
স্বীকার করেন (উপাত্ত উৎস : যায়যায়দিন, 
১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩) | 

বহু বিতর্ক ও বিদ্বেষের বীজ বপণ 
ঘোষণা দিয়েছেন | তার এই আকস্মিক 
ঘোষণা সম্পর্কে বলতে গিয়ে 
ভ্যাটিকানের একজন মুখপাত্র বলেন, 
“পোপের এই পদত্যাগ এতই 


সুনিশ্চিত ও সম্প্রসারিত করতে । 


সঙ্গীরাই এ ব্যাপারে কিচুই জানতেন 
না” যোয়যায়দিন, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩) ৎ। 


কারণ দ্বেষের দোষ দূর করতে না 
পারলে ক্লেশ কখনো কমানো যাবে 


২০১৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি তার 
পোপের দায়িত্ব থেকে দূরে সরে 
গেছেন। নতুন পোপ তার পূর্ববর্তী 


না । আর ক্লেশটা যদি না কমে, তবে 
তা স্যামুয়েল হান্টিংটনের হাস্যকর 
কথা ক্যাশ অব সিভিলাইজেশন' তথা 


পোপের পথ পরিহার করে সংঘত ও 


“সভ্যতার সংঘাত' হবে না, সেটা হবে 


সম্মানজনক ভাষায় ভিন্ন সম্প্রদায় 


পৃথিবীঘ্যাত প্রাচ্যবিদ এডওয়ার্ড 


সম্পর্কে কথা বলতে হবে, সংলাপের 


সাঈদের ভাষায় “অজ্ঞতার সংঘাত । 


ব্যবস্থা করতে হবে | সংঘত আচরণ ও 
সংলাপই পারে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি 


বের হয়েছে! 


বের হয়েছে!! 


আর অজ্ঞতা তো অন্ধকারেই অন্য 
নাম। [সমাগড] 


বের হয়েছে!!! 


যারা আরবী ভাষা ও সাহিত্য অনুশীলনে আগ্রহী 
তাদের প্রয়োজন পূরণে জামি*আ রহমানিয়া সওতুল 
হেরা টঙ্গী থেকে বের হচ্ছে মাসিক আরবী পত্রিকা 
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আরও পাওয়া যাচ্ছে মাকতাবাতুল আযহার ও 


বাং 


জানুয়ার*১৫ বাল) আত্তর্তহীদ ৩০ 


স্বা।স্থ্য।ও।চি।কি।ৎ।সা 


কিডনি রোগ ভয়াবহ 
কিন্তু প্রতিরোধযোগ্য 


প্রফেসর ডা. এম এ সামাদ 


কিডনি মানুষের শরীরের একটি অত্যন্ত কোনো কারণে রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়, €৫.যাদের প্রস্রাবে কখনো বাধাজনিত 
গুরুত্পূর্ণ অঙ্গ এটা সবারই জানা । তবে ধীরে তার ক্ষয় চলতে থাকে । রোগ হয়েছে, 
ব্যক্তির শরীরে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ক্রমান্বয়ে ক্ষতির এই প্রক্রিয়া যদি টানা ৬.যারা কোনো কারণে দীর্ঘদিন 


রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলে যে 
বিষাক্ত পদার্থ জমা হয়ে থাকে, 


দুই বা ততোধিক মাস ধরে চলতে 
থাকে, তাহলেই ক্রনিক কিডনি ডিজিজ 


সেগুলোকে প্রত্রাবের আকারে শরীর 
থেকে বের করে দেওয়াই কিডনির 


বা ধীর গতির কিডনি রোগ দেখা দিতে 
পারে । এতে ধীরগতিতে কিডনির 


প্রধান কাজ । এ ছাড়াও কিডনি 


কার্যকারিতা ব্যাহত হয়, এমনকি 


লোহিত কণিকা তৈরিতেও ভূমিকা 
রাখে । 

শরীরে যতো হাড় আছে, সেগুলোকে 
মজবুত করাও কিডনির একটি 
গুরুতৃপূর্ণ কাজ । রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ 
করা, রক্তের মধ্যে বর্তমান বিভিন্ন 
বিভিন্ন এসিড এবং ক্ষারের ভারসাম্য 
আনয়ন__এসবই অসামান্য দক্ষতার 
সঙ্গে পালন করে চলেছে দুই কিডনি । 


কিডনি কী কারণে অসুস্থ হয়? 
বিভিন্ন কারণে আমাদের কিডনি অসুস্থ 
হতে পারে । যেমন-_ 

ঙ কিডনি ফেইলর বা কিডনি বিকল, 
ধীরগতির কিডনি বিকল, 

কিডনিতে ইনফেকশন বা প্রস্রাবের 


ইনফেকশন, 
ঙ উচ্চ রক্তচাপজনিত কিডনি রোগ, 
ঙ ডায়াবেটিসজনিত কিডনি রোগ, 
 পাথরজনিত কিডনি রোগ, 
* প্রস্রাবে বাধাজনিত কারণে কিডনি 
রোগ ইত্যাদি । 
ধীরগতির কিডনি রোগ 
এখন ধীরগতির কিডনি রোগ নিয়ে 
কিছু কথা বলা প্রয়োজন | যদি কিডনি 


কিডনির মূল গঠনও আস্তে আস্তে ক্ষয় 
হতে থাকে । 

প্রশ্ন হলো, কীভাবে কিডনির এই ক্ষয় 
রোধ করা যায় । আসলে কিডনি রোগ 
হলো নীরব ঘাতক বা সাইলেন্ট 
কিলার ৷ এর মানে হচ্ছে, যতোক্ষণ 
পর্যন্ত না কিডনির ৭০ থেকে ৮০ ভাগ 
(শতকরা) নষ্ট না হচ্ছে, ততোক্ষণ 
পর্যন্ত র বিশেষ কোনো ধরণের 
উপসর্গ দেখা যায় না । অতিসঙ্গোপনে, 
আস্তে আস্তে চলতে থাকে কিডনির 
সর্বনাশ । কিন্তু যখন শেষমেষ উপসর্গ 
দেখা দেয়, তখন এটা প্রতিরোধ করার 
আর কোনো উপায় থাকে না। 


কিডনি ফেইলর প্রতিরোধ 

করতে হলে কী করবেন? 

মূলত কিডনি রোগের ঝুঁকির মধ্যে 
যারা আছেন, তাদের খুঁজে বের করে 
পরীক্ষা করে দেখতে হবে, তাদের 
কিডনি সুস্থ আছে কি না। যারা এই 
রোগের ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করেন 


৪.যাদের 
পাথরজনিত রোগ হয়েছে, 


বেদনানাশক ওষুধ খেয়েছেন বা 
কোনো ধরণের অ্যান্টিবায়োটিক 


খেয়েছেন, 

৭.শিশুকালে যাদের কিডনি রোগ 
হয়েছে এবং 

৮.যাদের বংশে ডায়াবেটিকস, 
উচ্চরক্তচাপ এবং কিডনি রোগের 
পূর্ব ইতিহাস আছে। 


এরা সবাই ঝুঁকিপূর্ণ রোগী ৷ এদের 
খুঁজে বের করাই প্রথম ও প্রধান কাজ 
বছরে অন্তত দুইবার পরীক্ষা করে 
দেখতে হবে, তাদের কিডনির 
কার্যকারিতা ঠিক আছে কি না 
প্রাথমিক অবস্থায় তারা কিডনি রোগে 
আক্রান্ত আছেন কি না, তাও পরীক্ষা 
করা জরুরি । এ ছাড়া যাদের বয়স 
পধ্থঝাশের উপরে, বছরে অন্তত একবার 
তাদের পরীক্ষা করে কিডনির অবস্থা 
দেখে নেওয়া উচিত | 


কী কী পরীক্ষা করতে হবে? 

কোনো ব্যক্তি কিডনি রোগে আক্রান্ত 
হয়েছেন কিনা, কিছু পরীক্ষার মাধ্যমে 
আমরা তা শনাক্ত করতে পারি । যে 
কোনো ল্যাবরেটরিতেই এই 
পরীক্ষাগ্তলো করানো সন্ভব। 
সাধারণত, তিনটি জিনিস পরীক্ষা 


প্রত্নাবের মাধ্যমে কোনো প্রোটিন বা 
আলবুমিন যাচ্ছে কি না-_এটা পরীক্ষা 
করে দেখা হয়। যদি বেশি পরিমাণে 
প্রোটিন না যায়, তবে দেখতে হবে স্বল্প 


জানুয়ার'১৫ ____ললল্। আত্তান্তহীদ ৩১ 


স্বা।স্থ্য।ও।চি।কি।ৎ।সা 
পরিমাণে তা যাচ্ছে কি না__একে বলে 


দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্যায়ের রোগীরাও 


মাইক্রো ত্যালবুমিন। মাইক্রো 


চিকিৎসার ফলে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে 


আালবুমিন আজকাল উন্নত 
ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে দেখা 


উঠতে পারেন। ধর্থ পর্যায়ের 
রোগীদের পুরোপুরি নিরাময় না করা 


যায়। এটি অত্যন্ত গুরুত্ৃপূর্ণ । যখন 
থেকে মাইক্রো আযালবুমিন যাওয়া শুরু 
হয়েছে, ঠিক সেই সময় থেকে যদি 
চিকিৎসা করা যায়, তবে কিডনি রোগ 
সম্পূর্ণ নিরাময় হয় এবং কিডনি বিকল 
থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয়। 

এ জন্যই মাইক্রো আালবুমিনকে বলা 
হয় কিডনি রোগের অশনি সংকেত । 
উচ্চ রক্ত চাপের বিভিন্ন ওষুধের 
মাধ্যমে মাইক্রো আযালবুমিন ইউরিয়া 
বা প্রস্রাবে মাইক্রো আযালবুমিন যাওয়া 
রোগের চিকিৎসা করা যায় । 


রক্তের পরীক্ষা 
রক্তের একটা উপাদান হলো 
ক্রিয়েটিনিন। রক্তে ক্রিয়েটিননের 


পরিমাণ, রোগীর উচ্চতা, বয়স ও 
ওজন_ এই কয়টি হিসাব থেকে 
একটি সমীকরণের মাধ্যমে কিডনি 
রোগের বিভিন্ন পর্যায় ভাগ করা যায় । 
১০০ ভাগের মধ্যে কিডনি কতো ভাগ 
কাজ করছে, তার ওপর ভিত্তি করে 
কিডনি রোগীদেরকে পাঁচটি পর্যায়ে বা 
স্টেজে ভাগ করা যায় । 

১ম পর্যায়: যাদের কিডনি কার্যকারিতা 
৯০ ভাগ-এর উপরে । 

২য় পর্যায়: কিডনির কার্যকারিতা ৬০- 
৮৯ ভাগ। 

ওয় পর্যায়: ৩০-৫৯ ভাগ । 

৪র্থ পর্যায়: ১৫-২৯ ভাগ । 

€ম পর্যায়ঃ যাদের কিডনির 
কার্ধকারিতা ১৫ ভাগের নিচে । 

যারা এ পঞ্চম পর্যায়ের রোগী অর্থাৎ 
যাদের কিডনির কার্ষকারিতা ১৫ 


গেলেও কিডনি বিকল হয়ে যাওয়াকে 
বিলঘিত করা সম্ভব হয় । কাজেই এ 
পরীক্ষাপ্তলো রোগ শনাক্ত করে তা 
প্রতিরোধ করতে অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ । 
অন্যান্য পরীক্ষা 

কিডনিতে পাথর বা প্রপ্রাবে বাধাজনিত 
রোগ থেকে থাকলে তা শনাক্ত করার 
জন্যে আল্ট্রসনোগ্রাফি করা হয়ে 
থাকে । 


কিডনি রোগের প্রতিকার 

যাদের কিডনিতে কোনো না কোনো 
সমস্যা রয়েছে অথবা যারা ঝুঁকির 
মধ্যে রয়েছেন, তাদের রোগমুক্তির 
জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা রয়েছে। 
যাদের উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস, 
নেফ্াইটিস আছে তাদের কিনি 
রোগের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। 
আমাদের দেশে শতকরা ৮০ ভাগ 
কিডনি এ তিন কারণে নষ্ট হয়ে 
থাকে । এ তিনটি রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে 
পারলেই শতকরা ৮০ ভাগ কিডনি 
রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব । 

এ ছাড়া যাদের ঘনঘন কিডনিতে 
ইনফেকশন হয়, যাদের পাথরজনিত 
রোগ আছে, যাদের কিডনিতে 
বাধাজনিত রোগ আছে, তাদের 
অতিসহজেই চিকিৎসার মাধ্যমে 
নিরাময় সম্ভব। একটু সতর্কতাই 
কিডনি ফেইলর থেকে মুক্তি এনে দিতে 
পারে। 

* ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখুন 
রোগীদের প্রতি একনিষ্ঠ পরামর্শ হচ্ছে, 


ভাগের নিচে, তাদের ক্ষেত্রে একমাত্র 


যাদের ডায়াবেটিস রয়েছে, তারা তা 


ডায়ালাইসিস বা কিডনি প্রতিস্থাপন 
ছাড়া আর কোনো গত্যান্তর নেই । এ 
জন্যই, রক্তের ক্রিয়েটিনিন থেকে এ 
পরীক্ষার মাধ্যমে রোগী কোন পর্যায়ে 
আছে তা বের করে সে অনুযায়ী 
চিকিৎসা করালে কিডনি বিকল 
প্রতিরোধ করা যেতে পারে । প্রথম, 


নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখুন । ওজন নিয়ন্ত্রণে 
রাখুন, অতিওজন শরীরের জন্য 
ক্ষতিকর । রক্তচাপই বলুন বা 


কিডনি রোগ হয় ওজন বৃদ্ধিজনিত 
কারণে । 

* উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখুন 
যাদের উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে, তারা তা 
নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখবেন । উচ্চরক্তচাপ 
এবং প্রত্রাবে মাইক্রোআ্যালবুমিন এ দুই 
যাদের রয়েছে তারা £১17510919119101 
0০010৮০1115 1717251)6 
11010191607/407 1100019100 জাতীয় 
ওষুধ সেবনের মাধ্যমে উপকার 
পাবেন । এ ধরনের ওষুধ বাংলাদেশে 
অত্যন্ত সহজলভ্য | এ ওষুধ সেবনের 
ফলে রোগীর প্রস্রাবে মাইক্রো- 
আযালবুমিনের মাত্রা কমে যায়, ফলে 
কিডনি ফেইলুর রোধ করা যায় । 
কোলেস্টেরল কমান 

এবারে বলি কোলেস্টেরলের কথা । 
যাদের রক্তে কোলেস্টেরল এবং এর 
অন্যান্য প্রকার, যেমন-_ 
ট্রাইগ্রিসারাইড, এলডিএল বেশি থাকে, 
সেসব ক্ষেত্রে এগুলো নিয়ন্ত্রণের মধ্যে 
রাখতে খাদ্যাভাস পরিবর্তনের বিকল্প 
নেই। চর্বিজাতীয় খাবার বর্জন 
সর্বোত্তম; মাছের চর্বি খাওয়া যেতে 
পারে, এতে কোনো অসুবিধে নেই, 
কিন্তু চিংড়ি মাছের মাথা এবং মাছের 
মগজ না খাওয়াই ভালো । 

৪ নিয়মিত ব্যায়াম 

কিডনি ভালো রাখার আরও একটা 
ভালো উপায় হলো নিয়মিত ব্যায়াম । 
নিয়মিত ব্যায়ামে কোলেস্টরল যেমন-_ 
নিয়ন্ত্রণে আসে, ডায়াবেটিস এবং উচ্চ 
রক্তচাপও নিয়ন্ত্রণ হয়। যত্রতত্র অল্প 
দূরত্বের জন্যে রিকশা বা গাড়িতে না 
চড়ে হাটার অভ্যাস এসব ক্ষেত্রে 
অত্যন্ত ফলপ্রসূ। একটি পরীক্ষায় 
দেখা গেছে, জাপানে যারা সুউচ্চ 
পাহাড়ি এলাকায় বসবাস করে, তারা 
সবচেয়ে দীর্ঘায়ু, কেননা তারা বেশি 
হাটেন । 

» ধূমপান পরিহার করুন 


ডায়াবেটিস সবই শুরু হয় বেশি ওজন 
থেকে । এ ছাড়া কোলেস্টেরল বেড়ে 
গিয়ে হৃদপিণ্ড এবং রক্তনালীর রোগ 
হতে পারে | শতকরা ৩০ ভাগের বেশি 


বাকি রইলো ধূমপান । ধূমপান পরিহার 
করতেই হবে। ধূমপান একদিকে 
যেমন ক্ষতি করে কিডনির, অন্যদিকে 
রক্ত চাপ বাড়িয়ে দেয়, ডায়াবেটিস 
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স্বা।স্থ্য।ও।চি।কি।ৎ।সা 


অনিয়ন্ত্রিত করে তোলে, ব্রেইনের 


বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে, যাদের 


কার্যকারিতা নষ্ট করে, মানুষের জীবনী 


স্বল্পমাত্রায় ধীরগতির কিডনি রোগ 


শক্তি কমিয়ে দেয় এবং ক্যান্সার সৃষ্টি 
করে । 

৪ কিডনি রোগের চালচিত্র 

কিডনি রোগ ব্যাপক ভয়াবহ কিন্তু 
প্রতিরোধযোগ্য ৷ মাত্র কিছুদিন আগে 
চলে গেলো ওয়ার্ড কিডনি ডে বা 


চুপিসারে আক্রমণ করে বসে আছে, 


করে চলেছে কিছু সংগঠন, তাদের 
মধ্যে অন্যতম হলো কিডনি 
আাওয়ারনেস মনিটরিং অ্যান্ড 


তাদের মাঝে হার্ট আযাটাকের সম্ভাবনা 
সাধারণ মানুষের চেয়ে দশ গুণ বেশি । 


প্রিভেনশন সোসাইটি বা 7/79 | 
1/৮৬7১৩-এর বর্তমান অফিস হচ্ছে, 


আর যাদের কিডনি ইতোমধ্যেই বিকল 
হয়ে গেছে, তাদের ক্ষেত্রে এ সম্ভাবনা 
শতগুণ | যদি কিডনি রোগ প্রতিরোধ 


ঢাকার বড় মগবাজার রাশমনে 
হাসপাতাল সংলগ্ন, টেলিফোন নম্বর 
৮৩৫৮৬২২ । কারো কিডনি রোগ 


বিশ্বকিডনি দিবস । এ বছর এ দিবস 
সারা পৃথিবীজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি 
করেছে। কারণ আর কিছুই নয়, 
কিডনি রোগী সংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি । 
শুধু ধীরগতির কিডনি রোগ বা ক্রনিক 
কিডনি রোগে ভুগছে প্রায় ৫০ কোটি 
লোক । সমস্ত বিশ্বে প্রতি ১০ জনে ১ 
জন ক্রনিক কিডনি রোগী । 

আমাদের দেশে এক সমীক্ষায় দেখা 
গেছে, প্রায় দুই কোটি লোক কোনো 
না কোনো কিডনি রোগে ভুগছে । প্রতি 
ঘণ্টায় ৫ জন করে ব্যাক্তি মৃত্যুর 
কোলে ঢলে পড়ছে কেবল কিডনি 
ফেইলরের শিকার হয়ে । এ দেশে 
কিডনি রোগে আক্রান্ত প্রায় ৩৫ লাখ 
শিশু । কিডনি রোগের চিকিৎসা এতই 
ব্যয়বহুল, শতকরা পাচভাগ লোকেরও 
সামর্থ নেই চিকিৎসা চালিয়ে নেওয়ার 
সেজন্যে আজ বিশ্বজুড়ে যে শ্রোগান, 
তা হলো কিডনি রোগ প্রতিরোধ 
করতে হবে, চিকিৎসার চেয়ে 
প্রতিরোধই উত্তম এবং একমাত্র 
উপায় । 

কেনো কিডনি রোগ ভয়াবহ__এ 
প্রসঙ্গে আরো দু'একটি কথা বলতে 
হয়। আমরা কিডনি রোগীদের ৫টি 
পর্যায়ে ভাগ করি । যারা ১ম থেকে ৩য় 
পর্যায়ের মধ্যে থাকেন, তারা জানেনই 
না যে তাদের কিডনি রোগ হয়েছে 
কিন্তু এ স্বল্পমাত্রার কিডনি রোগের 
জন্যে তাদের হার্ট ফেইলুর হওয়ার 
সম্ভাবনা অনেক বেশি । অর্থাৎ কিডনি 
রোগের কারণে হতে পারে হার্ট 
আযাটাক। এ জন্যেই কিডনি রোগকে 
বলে ডিজিজ মাল্টিপ্রায়ার বা রোগের 
গুণিতক । এর মানে হলো, কিডনি 
রোগ, অন্যান্য রোগকে নিমন্ত্রণ করে 
আনে । 
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করা যায়, তবে হার্ট আযাটাকের মতো 
মারাত্বক রোগের সম্ভাবনাও তাস 


থাকলে, তা অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে বের 
করে দেওয়ার জন্যও কাজ করে 


পায়। স্বল্পমাত্রায় হলেও কিডনি 


চলেছে সংস্থাটি । কিডনিরোগ আছে 


রোগের চিকিৎসা করানো খুবই 
জরুরি । আমাদের দেশে এ রোগ 
প্রতিরোধের লক্ষ্যে একনিষ্ভাবে কাজ 


কিনা, তা শনাক্ত করার পাশাপাশি 
বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা পেতে 
পারেন । 


সংগীত সংগ্রহ করুন এখান থেকে 


সত্যেত্র সাথে আগামী পথো... 


ঝং্লারমাটি.... 


০১৮১১ ৮০৮০৫৬, ০১৮১১ ৫০৪২৭৩ 
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* নারীদের যে অধিকার 


৯১৬৮ 
£₹. ১৯৯৩ ূ 
৬ পপ, ও রঃ ৃ রঃ ৃ 
“হে রাসূল এজ! মানুষেরা আপনাকে মিরাস সংক্রান্ত বিষয়ে আত্মসাৎ করছেন, গরীব দুঃখী, অসহায়, দুর্বল ও এতিমদের 


প্রশ্ন করছে, আপনি বলুন, এ ব্যাপারে আল্লাহতায়ালা 


সম্পত্তি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করছেন । বিধবার অন্যত্র বিবাহ 


পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন । যদি কোন পুরুষ লোক মারা 
যায় এবং তার কোন সন্তানাদি না থাকে এবং এক বোন থাকে, 
তবে সে পাবে তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক অংশ আর 
সে যদি নিঃসন্তান হয় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে 
তার দুই বোন থাকলে তাদের জন্য তার রেখে যাওয়া 
সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পক্ষান্তরে যদি এক ভাই ও এক বোন 
থাকে তবে বোন যা পাবে ভাই পাবে তার দ্বিগুণ | তোমরা 


হলে আগের স্বামীর সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করা হচ্ছে । বৈমাত্রেয় 
ও বৈপিত্রেয় ভাই-বোনদেরকে অনেক সময় অস্বীকার করা 
হচ্ছে । এগুলো গুরুতর অন্যায়, ভীষণ পাপ, শরীয়ত পরিপন্থী 
ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ | সে কারণে যারা পরকালে আল্লাহর 
কাছে জবাবদিহিতার ভয় রাখে | যারা বিশ্বাস করে অবশ্যই 
আমাদেরকে এই নশ্বর জগৎ ছেড়ে আল্লাহর দরবারে দাড়াতে 
হবে এবং জীবনের সকল কাজের পুংখানুপুংখ হিসাব দিতে 


বিভ্রান্ত হবে বলে আল্লাহ তোমাদের সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে 
দিয়েছেন [সূরা নিসা : ১৭৬]। 

আরবীতে মিরাস শব্দের অর্থ হলো উত্তরাধিকারী সম্পত্তি । এক 
ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করার পর তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির বন্টন 
প্রক্রিয়াটি একটি গুরুত্ৃপূর্ণ বিষয় । আজ আমাদের সমাজের 
বেশির ভাগ মানুষ এটিকে গুরুত্হীন মনে করার কারণে পাশ 
কাটিয়ে যাওয়ার প্রবণতা চরমভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা 
নামাজ পড়ছে, রোজা থাকছে, অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগি সবই 
আদায় করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এ বিষয়টি সম্পূর্ণ এড়িয়ে 
যাওয়া হচ্ছে । যার কারণে হঠাৎ একদিন মৃত্যুবরণ করায় মৃত 
ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তির সঠিক ভাগ-বন্টন হচ্ছে না। 
যারা থাকছেন তারাও সঠিকভাবে করছেন না। যার যতটুকু 


হবে । তাদের উচিত হলো মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির বন্টনের 
ক্ষেত্রে শরিয়তী বিধান অনুযায়ী নিজেকে পরিচালিত করা 
কারণ বারবার অভিযোগ সৃষ্টি হচ্ছে যে, ইসলাম নারীদের 
ঠকিয়েছে । নারীদেরকে ইসলাম কিছুই দেয়নি । কিন্তু ইসলাম 
যে নারীদেরকে ঠকায়নি এবং অনেক কিছুই দিয়েছে। সে 
ব্যাপারে তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে আমরা ক'জন 
সক্ষম হয়েছি? আমরা কেন বলতে পারছি না, “হে নারী সমাজ 
তোমাদের তো ওই সমস্ত অধিকারগুলো দেয়া হয়েছে 
তোমরা তো সেগুলো পেয়েছো । আমরা তা বলতে পারছি না 
সাহস করে । কারণ আমরা প্রত্যেকেই প্রায় এই বিষয়টি 
এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ সন্ধানেরত আছি। নারীদের যে 
অধিকারের কথা ইসলামে বলা হয়েছে, তা যেন “কাজীর গরু 


পাওয়ার অধিকার ছিল সে তা হতে মাহরুম বা বঞ্চিত 
হচ্ছেন | বিশেষ করে নারীরাই বেশি বঞ্চিত হচ্ছেন | কিভাবে 


কিতাবে আছে গোয়ালে নেই” মত দশা । যার কারণে নারীবাদী 
আন্দোলন সোচ্চার হচ্ছে । তারা তাদের অধিকার আদায়ের 


হচ্ছেন? তার সঠিক জবাব হলো পিতা তার সম্পত্তির বন্টন না 
করে যাওয়ায় ভাইয়েরা বোনদেরকে ও অন্য ওয়ারিশদের 
বঞ্চিত করেই চলেছেন । বিষয়টি যে অত্যন্ত গুরুত্ববহ তা 
তাদের মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে না। এটা যে অনেক সৎ 
লোকের আমল বিনষ্ট করে দিতে পারে । সে ব্যাপারে আমরা 
সম্পূর্ণ অসচেতন । যেহেতু জমির চুড়ান্ত বিচারে মালিক কেবল 
আল্লাহ তায়ালা ৷ তাই তার বন্টনও হবে একমাত্র আল্লাহর 
নীতি বিধান অনুযায়ী । কেউ যদি অন্যায়ভাবে ওয়ারিশি 
সম্পত্তি হরণ করে তার পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ ৷ রাসূল 
উ্জ্জ বলেছেন, “যে কেউ অন্যায়ভাবে অপরের সম্পত্তি হরণ 
করে, তা যদি এক বিঘাত পরিমাণও হয় । তবুও তার ওপর 
সাত তবক জমিন চাপিয়ে দেয়া হবে ।' এই কথা আমলে না 
নেয়ার কারণে সমাজে ফীকি দেয়ার প্রবণতা দিনে দিনে 
সংক্রমিত হচ্ছে । অনেকে মাতা-পিতার রেখে যাওয়া সম্পত্তি 


জন্য সংগ্াম করছেন । রাসূল ঞ্্জ-এর একটি হাদীসে এভাবে 
আছে, “কুলুকুম রইন, ওয়াকল্নুকুম মাছ উলিন, আন 
রয়িয়াতিহী' অর্থাৎ তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আর এ 
ব্যাপারে তোমরা অবশ্যই আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হবে 
মানব সমাজে প্রত্যেকেরই অন্যের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে । তাই 
আমাদের প্রধান দায়িত্ব হলো পরিত্যক্ত সম্পত্তির যারা হকদার 
তাদেরকে তাদের হক পূর্ণভাবে ফিরিয়ে দেয়া। যদি তানা 
করা হয় তাহলে অবশ্যই আমরা অপরাধী প্রতিপন্ন হবো । আর 
আমাদের অন্যান্য আমলগুলো সবই মূল্যহীন হয়ে পড়বে 
তাই আসুন নতুন করে শপথ নিয়ে আজ হতে আল কুরআনের 
প্রত্যেকটি বিধান মেনে চলার জন্য দৃপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করি 
তার মধ্যে সর্বাগ্বে রাখি ওয়ারিশি সম্পত্তির সুষম বন্টনের 
কাজটি । কুরআন ও হাদীস মোতাবেক যাদের মধ্যে ওয়ারিশি 
সম্পত্তি বন্টন হবে তাদেরকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১ 
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যবিল ফুরুজ বা রক্তের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠজন । ২ যবিল আছাবা 


উত্তরাধিকারী তাহলে তার মায়ের অংশ হবে তিন ভাগের এক 


বা অবশিষ্ট হকদার । ১ যবিল ফুরুজ ওয়ারিশগণ বারজন । 


ভাগ । যদি মৃত ব্যক্তির কোন ভাই বোন জীবিত থাকে তাহলে 


তারা হলেন ১ মাতা ২ পিতা ৩ দাদা ৪ স্বামী ৫স্ত্রী৬ কন্যা ৭ 
পৌত্রী ৮ দাদী ৯ নানী ১০ ভগ্নি বা বোন ১১ বৈমাত্রেয় ভগ্নি বা 


তার মায়ের অংশ হবে ছয় ভাগের এক অংশ । মৃত্যুর আগে 
সে যে অছিয়াত করে গেছে এবং তার রেখে যাওয়া খণ 


বোন ১২ বৈপিত্রেয় ভ্রাতা ভগ্নি । শরীয়তে এদের অংশ নির্ধারণ 


আদায় করার পরই কিন্তু ভাগ বন্টন করতে হবে" ওপরে 


করা হয়েছে । খাম-খেয়াল বা অনির্ধারিত নেই । যা আছে তা 


কুরআনে বর্ণিত আয়াতের নিরিখে কন্যা সন্তানদেরকে 


বদলানোর সুযোগ নেই | ওয়ারিশি সম্পত্তির বন্টনের শুরুতেই 
তাদের নির্ধারিত সম্পত্তি দিয়ে দিতে হবে । কোন অবস্থাতেই 


অত্যাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে । যার কারণে দুই কন্যার অংশ 
এক পুত্রের অংশের সমান বলার পরিবর্তে বলা হয়েছে এক 


কম-বেশি করা যাবে না । এরপর বিল আছাবা অর্থাৎ দ্বিতীয় 


পুত্রের অংশ দু'কন্যার সমান। তারপরও অনেকেই 


শ্রেণীর ওয়ারিশ । প্রথম শ্রেণীর ওয়ারিশদেরকে প্রাপ্য অংশ 


বোনদেরকে অংশ দেয় না এবং বোনেরা একথা চিন্তা করে 


দেয়ার পর যেটা অবশিষ্ট থাকে সেটাই এদের মধ্যে বন্টন করে 


অনিচ্ছা সত্ত্বেও চক্ষুলজ্জার খাতিরে ক্ষমা করে দেয় । পাওয়া 


দিতে হবে । মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তি ভাগ বা বন্টনের 


যখন যাবেই না তখন ভাইদের সাথে মনোমালিন্য করার 


সময় লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে তার কোন খণ আছে কিনা। 


দরকার কি? এরূপ ক্ষমা শরীয়াতের আইনে ক্ষমাই নয়, বরং 


থাকলে সেটা আগে পরিশোধ করতে হবে । কোন অছিয়াত 
থাকলে তা আগে প্রদান করতে হবে | যেমন সুরা নিসার ১২ 


ভাইদের জিম্মায় তার হক থেকেই যায়। যারা এভাবে 
ওয়ারিশি সম্পত্তি আত্মসাৎ করে তারা কঠোর গোনাহ্গার 


আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, “আল্লাহ তোমাদের সন্তান- 
সন্ততি সম্পর্কে বিধান দিয়েছেন, তোমাদের স্ত্রীদের রেখে 


হবে । ওয়ারিশদের মধ্যে কেউ কেউ নাবালক কন্যাও আছে । 
তাদেরকে অংশ না দেয়া কবিরা গোনাহ্‌ । যেমন কুরআনে বলা 


যাওয়া সম্পত্তিতে তোমাদের অংশ হচ্ছে অর্ধেক, যদি তাদের 


হয়েছে, “যারা আল্লাহর নির্ধারিত আইন অমান্য করবে তারা 


কোন সন্তানাদি না থাকে । আর যদি তাদের কোন সন্তান থাকে 


দোযখবাসী হবে ।' পক্ষান্তরে অন্যত্র বলা হয়েছে, যারা 
আল্লাহর হুকুম পালন করবে, আল্লাহ যে ফারায়েজ আইন 


তাহলে সে সম্পত্তিতে তোমাদের অংশ হবে চার ভাগের এক 


ভাগ। তারা যে অছিয়াত করে গেছে কিংবা তাদের খণ 


করেছেন তা মান্য করবে, তারা বেহেশতি হবে । একটি দৃষ্টান্ত 


পরিশোধ করার পরই তোমরা এ অংশ পাবে । তোমাদের 


দিলে বোঝা সহজ হবে । আউস ইবনে সাবেত এক্স স্ত্রী, 


স্ত্রীদের জন্য থাকবে তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক 
চতুর্থাংশ । যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে । আর যদি 


দু'কন্যা ও একটি নাবালেগ পুত্র রেখে মৃত্যু মুখে পতিত হন । 
প্রাচীন আরবের নীতি অনুযায়ী তার দুই চাচাতো ভাই এসে 


সন্তান থাকে, তাহলে তারা পাবে রেখে যাওয়া সম্পত্তির আট 
ভাগের এক ভাগ । মৃত্যুর আগে তোমরা যা অছিয়াত করে 


তার সম্পত্তি দখল করে নিল এবং সন্তান ও স্ত্রীকে কিছুই দিল 
না । কেননা তাদের মতে নারীরা উত্তরাধিকারী হতো না । যার 


যাবে এবং যে খণ তোমরা রেখে যাবে তা পরিশোধ করে 
দেয়ার পরই এই অংশ তারা পাবে । যদি কোন পুরুষ নারী 
এমন হয় যে, তার কোন সন্তান নেই, পিতা-মাতাও নেই শুধু 


ফলে স্ত্রী ও দুই কন্যা এমনিতেই বঞ্চিত হয়ে গেল । এ খবর 
রাসূল এ্ুজ-এর কাছে পৌঁছলে রাসূল গঞ্জ চিন্তান্বিত হয়ে 


উর 


পড়লেন । কেননা এ ব্যাপারে তখন কোন আয়াত নাজিল 


আছে তার এক বোন ও এক ভাই । তাহলে তাদের সবার জন্য 


হয়নি। এর অল্প সময় পরেই জিবরাইল এরর মিরাস 


থাকবে ছয় ভাগের এক ভাগ । ভাইবোন মিলে যদি এর চেয়ে 
বেশি হয় তবে মৃতের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের 
তারা সবাই সমান অংশিদার হবে । অবশ্য এ সম্পত্তির ওপর 
মৃত ব্যক্তির যে অছিয়াত আছে কিংবা কোন খণ পরিশোধের 
পরই এ ভাগাভাগি করা যাবে ৷ তবে খেয়াল রাখতে হবে 
কখনো উত্তরাধিকারীদের অধিকার পাওয়ার পক্ষে তা যেন 
ক্ষতিকর হয়ে না দীড়ায়। কেননা এ হচ্ছে আল্লাহতায়ালার 
নিন্দেশ ।' মৃতের রেখে যাওয়া সম্পত্তি সম্পর্কে সূরা নিসা ১১ 
আয়াতে আরো পরিষ্কার করে বলা হয়েছে, “আল্লাহতায়ালা 
তোমাদের উত্তরাধিকারে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে বিধান 
জারি করেছেন যে, এক ছেলের অংশ হবে দু'কন্যা সন্তানের 
ত, কিন্তু উত্তরাধিকারী কন্যারা যদি দু'য়ের অধিক হয়, 
তাহলে তাদের জন্য থাকবে রেখে যাওয়া সম্পত্তির দুই 
তৃতীয়াংশ । আর কন্যা যদি একজন হয় তাহলে সে অংশ 
পাবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক । মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান 
থাকলে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্যই থাকবে সে 
সম্পদের ছয় ভাগের এক ভাগ । অপরদিকে মৃত ব্যক্তির যদি 
কোন সন্তান না থাকে এবং পিতা-মাতাই যদি হয় একমাত্র 


সম্পর্কিত আয়াত নিয়ে হাজির হলে রাসূল গঞ্জ আউসের স্ত্রীকে 
মোট সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ দিলেন । অবশিষ্ট সম্পত্তি 
পুত্র-কন্যাদের মাঝে এমনভাবে বন্টন করে দিলেন যে, অর্ধেক 
পুত্রকে এবং কন্যাদ্ধয়কে সমান হারে দিলেন । চাচাতো 
ভাইয়েরা সন্তানদের মত নিকটবর্তী ছিল না। তাই তারা 
বঞ্চিত হলো (রুহুল মায়ানী] এটাই আল কুরআনের পূর্ণাঙ্গরূপ । 
কেননা “মা ফাররতনা ফিল কিতাবে মিন শায়্যি” অর্থাৎ সকল 
কথাই আল কুরআনে বলা হয়েছে। যা কেয়ামত পর্যন্ত 
মানবতার জন্য প্রয়োজন । যেহেতু মানুষের প্রয়োজনীয় সকল 
বিষয় কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, সেহেতু আমাদের 
প্রত্যেকের উচিত হলো কুরআনের আলোকে আলোকিত জীবন 
গঠন করা । তাহলে সমাজে থাকবে না কোন অসঙ্গতি | চলে 
আসবে অমীয় শান্তি । যেমনিভাবে এসেছিল রাসূল ্ঞ্জ-এর 
জামানায় । খোলাফায়ে রাশেদিনের জামানায় ৷ আমরা কুরআন 
অনুযায়ী মৃতের রেখে যাওয়া সম্পত্তির সুষম বন্টন করার চেষ্টা 
করি । সাথে সাথে ইসলামের প্রত্যেকটি বিধান রাসূল এ্ঞ্-এর 
আদর্শের সাথে মিলিয়ে আমলে জিন্দেগী গড়ে তুলি । আল্লাহ 
আমাদের সে তওফীক দান করুন, আমীন । 
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ক।বি।তা 


চিৎকার 


মাহমুদুল হাসান নিজামী 

সাগর রুনির স্মৃতি শিশু মেঘ 

তার মুখ পানে মন ভরে দেখ 

অধরা কষ্ট যেন সব তার মুখে 

ভাসছে অনন্ত দুখে, 

বুকের মধ্যিখানে বেদনার ঢেউ গর্জে উঠে বার বার । 
শিশু মেঘ__ 

তার চাহনীতে ঢেউ তোলে অনুক্ত উদ্বেগ 

হঠাৎ মধ্যরাতে চিৎকার করে জেগে ওঠি-বিবর্ণ খাব 
সেই কালো রাতে পিতা-মাতার স্মৃতি 

অবোধ শিশুর জন্য শুধুই ভীতি 

মা-বাবার ছবিই এখন শিশু মেঘের অশেষ সম্বল 
অযথা কেঁদে কেঁদে অশ্নত যায় বিফল 

জাগো বিবেক ফিরিয়ে দাও শিশু মেঘের অধিকার 
বিধ্বস্ত মানবতা করছে চিৎকার | 


রক্তে আঁকা ফিলিস্তিন 
মিযানুর রহমান জামীল 


ছায়া ঢাকা বন ভরতো এ মন মিটতো মনের স্বাদ 
আজ সেই বনে লেগেছে আগুন কী ছিল তার অপরাধ? 
কী ছিল স্বার্থ জালিমের এতো পুড়লো কেন সে ঘর 
কোন অপরাধে ভেঙে দিয়েছে মা-বোনের অন্তর! 


জেরুজালেমের মিনারে মিনারে আজো সেই ধ্বনি বাজে 
জিহাদেই আছে মুক্তির কথা শহীদি মরণ মাঝে । 

শত জুলুম আর অত্যাচারে এ কেমন পথচলা 

সত্যের গলে ফাস মেরে দেয় শত্রুর কথা বলা । 


তোমাদের যতো সম্পদ সব এ পথেই ব্যয় করো 
শত জুলুমের অত্যাচারে আবারো অস্ত্র ধরো । 
সান্ত্বনার বাণী আর নয় প্রতিরোধ গড়ে তোলো 
রক্ত নদীর জোয়ার থামাতে ময়দানে আজ চলো । 


শকুনেরা সব হয়েছে পাগল আকাশে রক্ত লোভে 
এক হও সব খালিদ তারিক চেতনার বিক্ষোভে | 
ফিলিস্তিনের আকাশে মাটিতে আনতে সূর্যোদয় 
ডাক দিয়ে যাও বন্ধু তুমি বিশ্বতে নির্ভয় । 
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যে যাহা পারিস বল 
হ ম সাইফুল ইসলাম মনজু 


তিরিশ লক্ষ প্রাণ দিয়ে লাল-সবুজ পতাকা কেনা, 
আমরণ যদি গাহি স্ততিগান শোধিবে না এর দেনা । 
স্বদেশ পতাকা দেখিলে হৃদয় কেমন মুষড়ে পড়ে, 
খুশিতে-ব্যথাতে নিজ অজান্তে অশ্রু গড়িয়ে ঝরে । 


কত আসে যায় জাতীয় দিবস পতাকা তুলে না যারা, 
জানে না তাহার মর্মবেদনা, মননে দেয় না নাড়া । 
উথলে উঠে না বেদনা-প্রণয় বক্ষে পাষাণী রূপ, 
শেয়ালের মতো পালিয়ে বেড়ায় খুঁজে খুঁজে ঝাড়-ঝোপ । 


ভিন্ন দেশের পতাকা দরদ সেই তাহাদের মাঝে, 

শূন্য বাতাশে বাড়িতে গাড়িতে প্রতি খাজে প্রতি ভাজে । 
বক্ষে, কপালে, বাহুতে পতাকা কি দারুন শুভা পায়, 
তাদের মতন পতাকাদরদি নাই যেন বসুধায়! 


কোথা থাকে এরা জাতীয় দিবসে, সম্মান পতাকার! 
একি বিদ্রোহ! নাকি বেঈমানী! নাকি এরা রাজাকার! 
নাকি জ্ঞানপাপী! নাকি মূর্খতা! কোন একটা তো বটে, 
কঠিন সত্যে হোক কেহ খুশি কিবা কেউ থাক চটে । 


অনুভূতি আজ আঘাতে আঘাতে বিক্ষত টলোমল, 
লিখেছি আমার বেদনা-চেতনা যে যাহা পারিস বল । 


এ ভুল ভাঙবে কবে? 


আমাতুলাহ 

চাই না মোরা সবার কাছে সুনাম-খ্যাতি চাই না 
ইলমে দীনের বাহক হবো, এই তো মোদের বাসনা । 
দীনের ইলম হাসিল করাই মোদের দিলের কামনা, 
ইলমী সুবাস ছড়িয়ে দিতে করবো চির সাধনা | 
হয়তো মোদের ওদের মতো সুনাম অনেক হবে না 
ওদের মতো সোনার পদক হয়তো মোদের মিলবে না। 
তবুও মোরা নইকো নিরাশ, নেইকো দিলে হতাশা, 
হৃদয়জুড়ে মোদের কেবল রবকে পাওয়ার প্রত্যাশা | 
আজকে ওরা যার তালাশে কষ্ট করে বিরামহীন, 

সেই দুনিয়া রবের কাছে তুচ্ছ অতি মূল্যহীন | 

ওদের এ ভুল ভাঙবে কবে সময় তো আর নেই বেশি, 
মৃত্যুপথের যাত্রী যারা, গর্ব তাদের সাজে কি? 
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ছোঠিদের বিজ্ঞান 


: মহাকাশ পর্ব-২২ 


জ্যোতিরবিদ্যার ইতিহাস 


খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 


মানবজাতির ইতিহাসের মতো 


তাই তারা আকাশের তারাগুলোর 


জ্যোতির্বিদ্যার ইতিহাসও অনেক 


গতিবিধির ওপর গভীরভাবে নজর 


| তবে জ্যোতির্বিদ্যার 
অতিপুরাতন ইতিহাসের বেশি কিছু 


জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি । 
আমরা যতটা জানতে পেরেছি সেটা 


কি নদ্গ্রহণ এবং  সূর্যগ্রহণের 
মোটামুটিভাবে পূর্বাভাসও তারা দিতে 


হল বর্তমান ইরাকের ব্যাবিলিন শহরে 


পারতো | সে যুগের এবং তারও 


মেসোপটমিয়া _ সভ্যতা যুগের 
জ্যোতির্বিদ্যার ইতিহাস পর্যন্ত । 


ব্যাবিলনীয় যুগ 

এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল খ্রিস্টপূর্ব 
২০০০ থেকে খিস্টপূর্ব ৫০০ সালের 
মধ্যে । মানুষ তখন সবেমাত্র কৃষি কাজ 
শিখেছে । কৃষির সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক 
ছিল খতু পরিবর্তনের । আর খতু 
পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে সূর্য । আবার 
কিছু কিছু তারা একেক খতুতে একেক 


আগের যুগের মানুষেরা আকাশের 
নিয়মতান্ত্রিক গতিবিধির কারণে 
আকাশকে মনে করত স্বর্গ । আর 
আকাশের সব জিনিসকে মনে করত 
বতা । তারা মনে করত পৃথিবীর চার 


রী 


নরক । যদিও এটা ছিল একটি ভুল 
ধারণা | 


স্থানে দেখা যায়। তাই তখনকার 
মানুষদের কাছে আকাশ সম্পর্কে জানা 


খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আবার ধর্ম 


পালনের সুবিধার্থেও তারা আকাশ 


মিসরীয় সভ্যতার যুগ 
তারপরে আসে মিসরীয় সভ্যতার যুগ । 
এ সভ্যতা যদিও র আগে 


খিস্টপূর্ব ৩০০০ সাল থেকেই শুরু 
হয়েছিল কিন্তু তারা জ্ঞানের দিক দিয়ে 


সম্পর্কে জানার প্রতি গুরুত্ব দিত। 
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উন্নতি করতে পেরেছিল 


ব্যাবিলনীয়দের পরে | মিসরের সাথে 
ইরাকের একটা যোগাযোগ ছিল সাগর 
পথে। তাই ধারণা করা হয় 


পিরামিডগুলো । এ 
পিরামিডগুলো তারা এমনভাবে 
বানিয়েছিল যেন পিরামিডের চুড়াগুলো 
সুমেরুর দিকে তাক করে থাকে 
সুমেরু হচ্ছে পৃথিবী যে অক্ষে ঘুরে সে 
অক্ষকে যদি উত্তর দিকে বাড়িয়ে 
দেওয়া হয় তাহলে আকাশের তলকে 
এ অক্ষটা যে বিন্দুতে ছেদ করবে 
সেটাই হচ্ছে সুমেরু । মিসরীয়রা 
জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞান রাখত বলেই 
পিরামিড নির্মাণের সময় এ বিষয়টার 
প্রতি লক্ষ রেখে তা নির্মাণ করা সম্ভব 
হয়েছিল । অন্য অনেক সভ্যতায়ও 
দেখা যায় আকাশের 
তারাগুলোর গতিবিধি লক্ষ করার জন্য 
এবং তারাগুলোর উপাসনা করার জন্য 
মন্দির বানানো হয়েছিল । এর মধ্যে 
ৰ ২০০০ সালে নির্মিত 
র এবং গত ১০০০ 


মন্দির । এ মন্দির বানানো হয়েছিল 
শুধু বছরের দীর্ঘতম দিন ২১ জুন 
পালন করার জন্য । এসব প্রাচীন 
সভ্যতার অধিবাসীরা তাদের ধর্ম পালন 
আর সুবিধার্থে 
জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা করলেও আমাদের 
বর্তমান বিশ্বচিত্র তৈরিতে তাদের বড় 
কোনো ভূমিকা নেই বললেই চলে। 
কারণ আগের যুগের অনেক ধারণার 


নিয়মতান্ত্রিক চিন্তাধারা সেটা শুরু 
হয়েছিল গ্রিক সভ্যতা থেকে । 

খ্রিক সভ্যতা 

খ্রিক সভ্যতার যুগ ছিল খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ 
থেকে ৩০০ খিস্টাব্দ পর্যন্ত | অর্থাৎ 
৯০০ বছর । গ্রিক সভ্যতা গড়ে 
উঠেছিল তখনকার আয়নিয়া বর্তমানের 
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তুরস্কে ৷ আয়নিয়াতেই প্রথম বৈজ্ঞানিক 


বসেছিলেন মহাবিশ্বের কেন্দ্রে একটি 


আলেকজান্ডার মিসর দখল করেন । 


চিন্তাধারার জন্ম হয়েছিল। তবে 
দুঃজনক হল আয়নীয়ন বিজ্ঞান টিকে 


অগ্নিকুণড আছে, যাকে কেন্দ্র করে 


পৃথিবী এবং সূর্যসহ সবগুলি জ্যোতিস্ক 


তখন মিসরের অবস্থা তেমন ভালো 
ছিল না। তাই রীয়র 


থাকেনি । অনেকেই বলেন, আয়নীয়ন 


আবর্তন করছে । তিনি মনে করতেন 


আলেকজান্ডারকে সানন্দেই স্বাগত 


বিজ্ঞান টিকে থাকলে আমরা এখনের 
চেয়ে আরও ১ হাজার বছর এগিয়ে 
থাকতাম । 

থেলিস 

গ্রিকের বিজ্ঞানীদের মধ্যে মিলেখুস 
এলাকার থেলিসের (৬২৪ খরিস্টপূর্ব- 
৫৪৬ খ্রিস্টপূর্ব) নাম আসবে 


সূর্যের নিজস্ব কোনো আলো নেই, বরং 


জানিয়েছিল । দখলটা ছিল 


দেবতা অলিম্পাস মহাবিশ্বের ঠিক 
মাঝখানে যে আলো জ্বেলে রেখেছেন 
সেখান থেকেই সূর্য আলো পায় এবং 
সূর্য থেকে পাই আমরা । 


প্লেটো 
পিথাগোরাস আর ফিলোলাউসের পরে 


সর্বপ্রথমে । অনেকেই তাকে বিজ্ঞানের 


প্রেটোর নাম নিতে হয় | প্রেটোর নাম 


জনক বলে থাকেন | তিনি প্রথম ব্যাক্তি 
যিনি পৌরানিক গল্পের সাথে গা 
ভাসিয়ে না দিয়ে বিশুদ্ধ চিন্তা আর 
গাণিতিক হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে 


আমরা অনেকেই শুনেছি । তবে আমরা 
অনেকেই জানি না যে প্রেটো 
ফিসাগোর্সের কল্পনাবাদ বা 
ফিসাগোরীয় দর্শনকে একেবারে 


স্বর্ণের কাহিনী বোঝার চেষ্টা 
করেছিলেন । যেমন তারা পর্যবেক্ষণের 


সরকারি রূপ দিয়ে ফেলেছিলেন 
তিনি ফিসাগোর্সের সরাসরি শিষ্য 


মাধ্যমে তিনি সমুদ্রে জাহাজের দূরত্ 
নির্ণয় করার একটা পদ্ধতি বের করে 
| 


পিথাগোরাস 

তবে গণিতকে যিনি একটা বিপ্লবী রূপ 
দিতে পেরেছিলেন তিনি হলেন মহান 
পিথাগোরাস । পিথাগোরাসের নাম 
আমরা অনেকেই শুনেছি । তবে তার 
বিপ্রবটা একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল । 
কারণ গণিতটা হয়ে গিয়েছিল একটা 
ধর্ম আর তিনি হয়ে গিয়েছিলেন 
একজন ধর্মীয় সাধক | পিথাগোরাস 


ছিলেন না । ফিসাগোর্স মারা যান ৪৯৫ 
খরিস্টপূর্বাত্দে আর প্রেটোর জন্ম হয় 
৪২৪ খরিস্টপূর্বাব্দে। কিন্তু চিন্তা- 
চেতনায় প্লেটো ছিলেন একেবারে 
ফিসগোর্সের মতোই | ফিসাগোর্সের 
মতোই প্রেটো পৃথিবীকে নোংরা মনে 


রক্তপাতহীন। আলেকজান্ডার ভূমধ্য 
সাগরের দক্ষিণ উপকূলে একটি শহর 
গড়ে তুলেন। যেটার নাম হয় 
আলেকজান্দ্রিয়া শহর । 
আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর তার 
সেনাপতি টলেমি এ শহরকে রাজধানী 
বানিয়ে মিসর শাসন করেন । তখন 
ছিল মিসরের স্বর্ণযুগ | টলেমি বংশের 
৩০০ বছরের শাসনামলে 
আলেকজান্দ্িয়া ছিল গোটা পৃথিবীর 
ই রাজধানী | এ শহরেই তৈরি 
হয়েছিল পৃথিবীর প্রথম নিয়মতান্ত্রিক 
গ্রন্থাগার । তখন পেপিরাসের পাতায় 
লেখা হত । আর গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত 
থাকত পেপিরাসের জ্ল। অনেকেই 
বলেন, তখন এ গ্রন্থাগারে প্রায় ১০ 
লাখ পেপিরাসের স্রল ছিল। যার 
সবগ্তলোই আজ হারিয়ে গেছে । 


করতেন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার বদলে 
ঘরে বসে কল্পনা করাকেই বেশি 


আযারিস্টাকার্স 
এ গ্রন্থাগারে একটি গুরুত্বপূর্ণ বই ছিল 
যা আয়নীয়ার 


প্রাধান্য দিতেন ৷ আবার প্রেটোর ছাত্র 
ছিলেন | 


আযারিস্টেটল 
কিন্তু আ্যারিস্টেটেল পরীক্ষা-নিরীক্ষা 


জ্যোতিষ্ষ সম্পর্কে ভালো ধারণা 


আর পর্যবেক্ষণকে গুরুত্ব দিতেন । 


রাখতেন | তিনি বলেছিলেন, আকাশের 
তারাগুলো_ বৃত্তাকার পথে চলাচল 


তিনি বুঝতে পেরেছিলেন পৃথিবী 
গোলাকার । তিনি সার্বিকভাবে পরীক্ষা- 


করে । গণিতে তার অনেক অবদীন 


নিরীক্ষাকে গুরুত্ব দিলেও ফিসাগোর্স 


ছিল । কিন্তু পিথাগোরাসের দর্শন ছিল 
পরিক্ষণমূলক বিজ্ঞানের অগ্রগতির 


আর প্রেটোর চিন্তাধারার একেবারে 
বাইরেও যেতে পারেননি । তিনি পৃথিবী 


পথে বিশাল এক বাধা । কারণ তিনি 
মনে করতেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর 


কেন্দ্রিক মহাবিশ্বের মডেলকে সমর্থন 
করেছিলেন রভাবে | যে সমর্থন 


যাচাই-বাছাই না করে শুধু বিশুদ্ধ চিন্তা 
আর কল্পনার মাধ্যমে সব কিছু জানা 
সম্ভব। যেটা বিজ্ঞানের জন্য খুব 
ক্ষতিকর একটা ধারণা । 


ফিলোলাউস | সম্ভবত তিনিই প্রথম 
ব্যক্তি যিনি পৃথিবীকে মহাবিশ্বের কেন্দ্র 
থেকে বিদায় করেন । কিন্তু তিনি ভেবে 


জানুয়ারি*১৫ 


আমাদেরকে পিছিয়ে দিয়েছিল প্রায় 
১৫০০ বছর । 

আলেকজাভারিয়া 
আমাদের ভাগ্য ভালো বলতে হবে যে 
থেলিসের উত্তরসূরিরা তখনও টিকে 
ছিল। যে কারণে পর্যবেক্ষণমূলক 
বিজ্ঞানের আরেকটি শিখা জ্বলে 


সামোস দ্বীপের 
এরিস্টাকার্স (৩১০-২৩০ 
খিস্টপূর্বাব্দ)-এর লেখা । ত্যারিস্টাকার্স 
ফিলালাউসের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে 
ছিলেন । তিনি লিখেছিলেন সূর্য রয়েছে 
মহাবিশ্বের কেন্দ্রে আর পৃথিবীসহ 
সবগুলো জ্যোতিস্ক সূর্যকে কেন্দ্র করে 
ঘুরে । সূর্যগ্রহণ আর চন্দ্রগ্রহণ দেখে 
তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সূর্য পৃথিবীর 
চেয়ে অনেক বেশি বড় । 


আযারাটোস্থেনিস 

মিসরের সে গ্রন্থাগারে একদিন বই 
পড়তে গিয়ে আরাটোস্থেনিস (২৭৬- 
১৯৫ খিিস্টপূর্বাব্দ) দেখতে পান যে, 
একটি বইতে লেখা আছে যে, বছরের 
দীর্ঘতম দিনে মিসরের সাইনা নামক 
স্থানে ভর দুপুরে কোনো বস্তর ছায়া 
থাকে না। তিনি আরও অবাক হলেন 
এটা দেখে যে, সে দিনে একই সময়ে 
মানে ঠিক দুপুরে আলেকজান্দ্রিয়াতে 


উঠেছিল মিসরের আলেকজান্দ্িয়ায় । 


ছায়া পড়ে । এ বিষয়টিতে তিনি 


৩৩২ খিস্টপূর্বাব্দে গ্রিক বীর 


গভীরভাবে চিন্তা করলেন এবং 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩৮ 


বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


আলেকজান্দ্রিয়া আর সাইনার দুরত্ব 
পরিমাপ করার মাধ্যমে তিনি সেই 
তখন সঠিকভাবে পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় 


করতে সক্ষম হয়ে | তিনি বলে 
দিয়েছিলেন, পৃথিবীর পরিধি ৪০ 
হাজার কি র। তখন মিসরে 


স্টেডিয়া নামে একটি একক গণনা 
করা হত। সেই হিসাবের সাথে 
বর্তমান এর এককের সাথে মিলিয়ে 
দেখলে ৪০ হাজার কিলোমিটার হয় । 
যেটা আসলেই বর্তমানে আধুনিক 
যন্ত্রপাতি দিয়ে পরিমাপ করে যা 
পাওয়া গিয়েছে তার একেবারে 
কাছাকাছি ছিল | আ্যারাটোস্থেনিসিকে 
না জনক বলা হয় রি রর 
থেকে সূর্ষের দৃরত্ 
চেষ্টা করেছিলেন এবং 
পরিমাপের চেষ্টা করেছিলেন । | 
আপোলোনিয়াস 
এরপর আসবে আপোলোনিয়াসের 
(২৬২-১৯০ _ খিস্টপূর্বাব্দ) কথা । 
তিনিও য়নিয়ার পের্গা দ্বীপের 
অধিবাসী ছিলেন। তিনি উপবৃত্ত, 


পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষের_ অগ্রগমন 
আবিষ্কার করেছিলেন । হিঙ্লার্কাসের 


প্রবেশ করে হাইপেসিয়ার মৃত্যুর 
মাধ্যমে । তিনি ছিলেন প্রথম নারী 


পরে প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা তেমন আর 
সামনে অগ্রসর হয়নি। ৪৮ 


জ্যোতির্বিদ (৩৭০-৪১৫ খিস্টাব্দ) । 
তিনি আলেকজান্দ্রিয়া় ছিলেন এবং 


খরিস্টপূর্বাদে রোমান সম্রাট জুলিয়ান 


ধর্মে বিশ্বীস করতেন । ৪১৫ খিস্টাব্দে 


সিজার আলেকজান্দ্িয়ার দখল 


আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপের হুকুমে 


নেওয়ার জন্য শহরটি জ্বালিয়ে দেন । 
তখন গ্রন্থাগারটিও পুড়ে যায় । আগুন 
থেকে বেঁচে যাওয়া বইগুলো নিয়ে 
আরেকটি ছোটখাট গ্রন্থাগার বানানো 
হয়েছিল । এতে করে আলেকজান্দ্রিয়ার 
বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনা তখনো কিছুটা 
অবশিষ্ট ছিল । যার প্রমাণ টলেমি | 
টলেমি (৯০-১৬৮ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ) 

এ টলেমির সাথে টলেমি রাজবংশের 
কোনো সম্পর্ক নেই। টলেমি একটি 
বিখ্যাত বই লিখেছিলেন, যার নাম 
আলমাজেস্ট । এটি আরবি ভাষায় 
অনুবাদ করে আরবরা অনেক উপকৃত 
হয়েছিল । এ বইতে ত্যারিস্টারকাসের 
বদলে অ্যারিস্টেটলের ভূকেন্দ্রিক 
মতবাদকে পূর্ণতা দেওয়া হল। 
টলেমির কারণে পৃথিবী মহাবিশ্বের 


কেন্দ্রে রয়েছে বলে দ্রুব সত্য হিসেবে 


তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল | 
এর মাধ্যমে ইউরোপে অন্ধকার-যুগ 


আয়োনিয়ার বিজ্ঞানের ধারা আবার 
ফিরে আসে। ফিরিয়ে আনেন 
কোপার্নিকাস, গালিলিও, লেওনার্দো দা 
ভিথ্চি, ক্রিস্টিয়ান হাওখেস, কেপলার 
এবং জে ব্রহেদের মতো 


তথ্যসূর : রনির 
থেকে সংগৃহিত 


২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর প্রলয়ংকরী 


নি অধিবৃত্বের ধারণা 
য় | এ ছাড়াও টলেমির 


প্রতিষ্ঠিত হল । যা ছিল বিজ্ঞানের জন্য 


ঘূর্ণিঝড় সুনামিতে ইন্দোনেশিয়ার বান্দা 


খুব ক্ষতিকর একটা ব্যাপার ৷ তিনি 


বিশ্বমডেল যে ডিফারেন্ট ও 
এপিসাইকেলের ওপর ভিত্তি করে 
নির্মিত সেই ও 
আযাপিসাইকেলের প্রবক্তাও এই 
আপোলোনিয়াস | 

রর জন্দারি ছিল পৃথিবীর 
আলেজন্দারিয়ার গ্রন্থাগার ছিল পৃথিবীর 
প্রথম বৈজ্ঞানিক ও চা 


গবেষণাগার । এ গবেষণাগারে কাজ 
করতেন সর্বকালের সেরা জ্যোতিস্ক 
পর্যবেক্ষক হিপ্লারকাস (১৯২-১২০ 
খিস্টপূর্বাব্দ) | যাকে বলা যায়, প্রাচীন 
যুগের সেরা জ্যোতি্বিদ ।' 
আকাশের তারাগুলোকে আপাত 
উজ্ভ্বলতার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন 
মান দিয়েছিলেন । তিনি ত্রিকোনমিতির 
উন্নতি সাধন করেছিলেন । এ ছাড়াও 
তিনি সূর্যগ্রহণের প্রথম নির্ভর্ষোগ্য 

করেছিলেন । ইউরোপের 
প্রথম পরিপূর্ণ তারার তালিকা প্রণয়ন 
করেছিলেন । তার সবচেয়ে বেশি 
উল্লেখযোগ্য আবিস্কার হচ্ছে, তিনি 
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তিনি ত 


পৃথিবীকে কেন্দ্রে রেখে মহাবিশ্বের 
একটি মডেল তৈরি করেছিলেন । 
খিস্টানধর্মে বিশ্বাসীরা প্রেটো- 
আযারিস্টেটল এবং টলেমিকে খুব 
গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতো এবং তাদের 
মতবাদ পুরোপুরি গ্রহণ করেছিল । এই 
তিনজন পরিণত হয়েছিল_ খ্রিস্টান 
চার্চশাসিত পশ্চিমা বিশ্বের তিন জন 
পথপ্রদর্শক হিসেবে এবং তাদের 
কারণেই বিজ্ঞান পিছিয়ে গিয়েছিল ১৫ 
শত 


আচে প্রদেশে প্রায় ১ লাখ ৭০ হাজার 
মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন। বান্দা 
আচের ওপর আছড়ে পরে ২৫ মিটার 
লম্বা ঢেউ। আর সেই ভাসিয়ে নিয়েছে 
অসংখ্য মানুষ, ঘরবাড়ি, স্থাপনা / কিন্ত 
কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অলৌকিকভাবে 
অনেক মসাজিদ টিকে ছিল, যদিও তার 
আশেপাশে সবকিছু কার্ত ধুয়ে নিয়ে 
গেছে সমুদ্রের ঢেউ । দশ বছর পর 
তোলা ছবিতে সংস্কার করা একটি 


মসজিদ এবং তার চারপাশে আবারো 
গড়ে ওঠা কমিউনিটি দেখা যাচ্ছে। 


অঢেল সম্পদে করুণ পরিণতি 
সা*লাবা ইবনে হাতেম আনসারি নামক এক ব্যক্তি রাসূলে 
করীম (সা.)-এর খেদমতে হাযির হয়ে নিবেদন করল, হুযুর 
দোয়া করে দিন যাতে আমি ধনবান হয়ে যাই । তিনি 
বললেন, তাহলে কি তোমার কাছে আমার তরীকা পছন্দ 
নয়? সে সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন, যদি আমি 
ইচ্ছা করতাম, তবে মদীনার পাহাড় সোনা হয়ে গিয়ে 
আমার সাথে সাথে ঘুরতো । কিন্তু এমন ধনী হওয়া আমার 
পছন্দ নয় । তখন লোকটি ফিরে গেল । কিন্তু আবার ফিরে 
এল এবং আবারো একই নিবেদন করল এ চুক্তির ভিত্তিতে 
যে, যদি আমি সম্পদপ্রাপ্ত হই, তবে আমি প্রত্যেক 
হকদারকে তার হক বা প্রাপ্য পৌছে দেবো | এ কথা শুনে 
রাসুলে করিম (সা.) তার জন্য দোয়া করে দিলেন । 
যার ফল এ দাঁড়ায় যে, ওই ব্যক্তির ছাগল-ভেড়ায় 
অসাধারণ প্রবৃদ্ধি আরম্ভ হয় । এমন কি মদীনায় বসবাসের 
জায়গাটি যখন তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, তখন সে 
বাইরে চলে যায় । তবে যোহর ও আসরের নামাজ মদীনায় 
এসে রাসুলে করীম (সা.)-এর সঙ্গেই আদায় করতো এবং 
অন্যান্য নামাজ সেখানেই পড়ে নিত যেখানে তার মালামাল 
ছিলো । অতঃপর এ সমস্ত ছাগল- ভেড়ায় আরো প্রবৃদ্ধি 
ঘটে, যার ফলে সে জায়গাটিও তার জন্য সংকুলান হয় না 
তাই, ওই ব্যক্তি মদিনা শহর থেকে আরো দূরে গিয়ে একটি 
জায়গা কিনে নেয় । ওখান থেকে শুধু জুম'আর নামাজের 
জন্য সে মদীনায় আসতো এবং পাঞ্জেগানা নামাযগুলো 
ওখানেই পড়ে নিতো । 
তারপর এসব মালামাল আরো বেড়ে গেলে ওই জায়গাটিও 
তাকে ছাড়তে হয় এবং মদীনা থেকে বহু দূরে চলে যায় 
সেখানে জুম'আ ও জামাআত সব কিছু থেকেই তাকে 
বঞ্চিত হতে হয়। কিছুদিন পর রাসূলে করীম (সা.) 
লোকদের কাছে সে লোকটির অবস্থা জানতে চাইলে 
লোকেরা বলল যে, তার মালামাল এত বেশী বেড়ে গেছে 
যে, শহরের কাছাকাছি কোথাও তার সংকুলান হয় না। 
ফলে বহু দূরে কোথাও গিয়ে সে বসবাস করছে । এখন 
আর তাকে এখানে দেখা যায় না। রসূলে করীম (সা.) 
একথা শুনে তিন বার বললেন, অর্থাৎ “সা'লাবার প্রতি 
আফসোস! সা'লাবার প্রতি আফসোস! সা'লাবার প্রতি 
আফসোস!” ৷ ঘটনাক্রমে সে সময়েই সদকার আয়াত 
নাযিল হয়, যাতে রসূলে করীম (সা.) কে মুসলমানদের 
কাছ থেকে সদকা আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়। 
১.তিনি পালিত পশুর সদকার যথাযথ আইন প্রণয়ন করিয়ে 
দুজন লোককে সদকা উসুলকারি বানিয়ে মুসলমানদের 
পালিত পশুর সদকা আদায় করার জন্য পাঠালেন এবং 
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তাদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন তারা সা'লাবার কাছে 
যান । এছাড়া বনী সুলাইমের আরো এক লোকের কাছে 
যাবার হুকুমও করলেন । এরা উভয়ে যখন সা*লাবার কাছে 
গিয়ে পৌছালো এবং মহানবী (সা.) এর লিখিত ফরমান 


দেখালো, তখন সা'লাবা বলতে লাগলো, এতো জিযিয়া কর 
হয়ে গেলো, যা অ-মুসলমানদের কাছ থেকে আদায় করা 
হয় । তারপর বললো, এখন আপনারা যান, ফেরার পথে এ 
পথ দিয়ে আবার আসবেন | তখন তারা চলে এলেন । আর 
সুলাইম গোত্রের অপর লোকটি যখন মহানবী (সা.) এর 
ফরমান শুনলো, তখন নিজের পালিত পশু-উট-বকরি 
সমূহের মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ছিলো তা থেকে 
সদকার নেসাব অনুযায়ী সে পশু নিয়ে স্বয়ং রসূল (সা.) এর 
দুই কর্মকর্তার কাছে হাযির হলেন । তারা বললেন, 
আমাদের প্রতি নির্দেশ রয়েছে, পশু সমূহের মধ্যে যেটি 
উৎকৃষ্ট সেটি যেন না নেই । কাজেই আমরা তো এগুলো 
নিতে পারি না। সুলাইমী লোকটি বার বার বিনয় করে 
বললেন, আমি নিজের খুশীতে এগুলো দিতে চাই, আপনারা 
দয়া করে কবুল করে নিন । অতঃপর এ দুই কর্মকর্তা অন্য 
মুসলিমদের সদকা আদায় করে সা'লাবার কাছে এলে সে 
বললো, দাও দেখি সদকার আইনগুলো আমাকে দেখাও | 
তারপর তা দেখে সে কথাই বলতে লাগলো যে, এতো এক 
রকম জিযিয়া করই হয়ে গেলো যা মুসলমানদের কাছ থেকে 
নেয়া উচিত নয় ।যা হোক, এখন আপনারা যান, আমি পরে 
চিন্তা করে একটা সিদ্ধান্ত নেব। 

যখন এরা মদীনায় ফিরে মহানবী (সা.)-এর খেদমতে 
হাঘির হলেন, তখন তিনি তাদের কুশল জিজ্ঞেস করার পূর্বে 
আবার সে বাক্যটিই পুনরাবৃত্তি করলেন, যা পূর্বে 
বলেছিলেন । কথাটি তিন তিন বার বললেন । অর্থাৎ, তাদের 
মধ্যে কোনো লোক এমনও রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে 
ওয়াদা করেছিলো যে, আল্লাহ যদি তাদের ধন সম্পদ দান 
করেন, তবে তারা দান খয়রাত করবে এবং উম্মতের 
সৎকর্মশীলদের মত সমস্ত হকদার, আত্মীয়-স্বজন ও গরীব 
মিসকিনের প্রাপ্য আদায় করবে । অতঃপর যখন আল্লাহ 
তা'আলা তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে সম্পদ দান করলেন, 
তখন কার্পণ্য করতে আরম্ভ করেছে এবং আল্লাহ ও রাসুলের 
আনুগত্যে বিমুখ হয়ে গেছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা 
তাদের অপকর্ম ও অঙ্গীকার লংঘনের ফলে তাদের 
অন্তরসমূহে মুনাফেকী বা কুটিলতাকে আরো পাকাপোক্ত 
করে বসিয়ে দেন, যাতে তাদের তওবা করার সুযোগ না 
হয়। 
মহানবী (সা.) যখন সা'লাবার জন্য তিন তিন বার 
আফসোস করেন, তখন সে মজলিসে সা'লাবার কতিপয় 


| তত্তান্তহীদ ৪০ 


আত্মীয়-আপনজনও উপস্থিত ছিলো । হুজুর (সা.)-এর এ 


যেহেতু,পৃথিবীকে গড়তে হলে সবার আগে নিজেদের 


বাক্যটি শুনে তাদের মধ্য থেকে একজন সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা 


গড়তে হয়। অন্যকে জাগানোর আগে আপন মনের ঘুম 


হয়ে সা'লাবার কাছে গিয়ে পৌছলো এবং তাকে ভর্তসনা 


ভাঙাতে হয়! এটাই একটি সুন্দর পৃথিবীর জন্য একান্ত 


করে বললো, তোমার সম্পর্কে কোরআনে আয়াত নাযিল 
হয়ে গেছে। একথা সা'লাবা শুনে ঘাবড়ে গেলে এবং 


প্রয়োজন | সাথে সাথে একতা, শিক্ষা, ও চরিত্রগুণে আর 
সবাইকে ছাড়িয়ে যেতে হবে অবিসংবাদিত ঢঙে । তাই প্রিয় 


মদীনায় হাযির হয়ে নিবেদন করলে, হুজুর আমার সদকা 


বন্ধুরা, চলো এবার স্বপ্ন দেখতে শিখি । অভ্যাস গড়ে তোলি 


কবুল করে নিন । মহানবী (সা.) বললেন, আল্লাহ তা*আলা 
আমাকে তোমার সদকা কবুল করতে বারণ করে দিয়েছেন 
একথা শুনে সা'লাবা নিজের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করতে 
লাগল । হুজুর (সা.) বললেন, এটাতো তোমার নিজেরই 
কৃতকর্ম আমি তোমাকে হুকুম করেছিলাম, কিন্তু তুমি তা 
মান্য করোনি । এখন আর তোমার সদকা কবুল হতে পারে 
না। তখন সা'লাবা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে গেলো এবং এর 
কিছুদিন পরই মহানবী (সা.)-এর ওফাত হয়ে যায় 
অতঃপর হযরত আবু বকর (রাযি.) খলীফা হলে সা*লাবা 
সিদ্দীকে আকবর (রাি.)-এর খেদমতে হাযির হয়ে তার 
সদকা কবুল করার আবেদন জানালো | তিনি উত্তর দিলেন, 
যখন স্বয়ং রাসুল (সা.)-ই কবুল করেননি, তারপর হযরত 
সিদ্দীকে আকবর (রাযি.)-এর ওফাতের পর সা'লাবা 
ফারুকে আযম রোযি.)-এর খেদমতে হাযির হয় এবং সে 
আবেদন জানায় এবং একই উত্তর পায়, যা সিদ্দীকে 
আকবর (োযি.) দিয়ে ছিলেন। এরপর হযরত ওসমান 
(রাযি.)-এর খিলাফাত আমলেও সে এনিবেদন করে । কিন্তু 
তিনিও অস্বীকার করেন । হযরত ওসমান (রাযি.)-এর 
খিলাফাত কালেই সা'লাবার মৃত্যু হয় । 


সাবিবর আহমদ ।সদস্য% ৫৯] 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


এসো স্বপ্ন দেখি 
পৃথিবীর এতো রূপ রস-গন্ধ দেখার পর সবারই ইচ্ছে হয় 
যেনো অনন্তকাল বেঁচে থাকা যায়, কবি যেমন বলেছিলেন, 
মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে । কিন্তু চাইলেই তো আর 
বেঁচে থাকা যায় না। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে জন্মিলে 
মরিতে হবে, কে কোথায় রয়েছে কবে; এটাই সত্য | তবু 
বেঁচে থাকার সাধ কারোরই ফুরোয় না । আমাদের স্বপ্নের 
ভেতরেই বাঁচতে হয় এবং অনেক অনেক স্বপ্ন দেখতে হয় । 
প্রতিটি শিশু কিশোরের হৃদয় ও চোখ ভরে দিতে হবে 


প্রচুর পরিমাণে ভালো ভালো বই পড়ার । চরিত্রগুণ ও 
যোগ্যতাবলে হয়ে ওঠি স্বপ্নকে জয়করা একেক জন সফল 
মানুষ | 


হাফেজ মুহাম্মদ ইদরীস আল-হুসাইনী [সদস্য % ১১৯] 


অমূল্য বাণী 

১. কাল পরিক্রমাকে তুমি ছেড়ে দাও, সে যা ইচ্ছা তাই 
করুক যখন কোন বিষয়ে ফায়সালা হয় তার মাধ্যমে 
তোমার অন্তরকে আনন্দিত করো । 

২. রাতের দুর্ঘটনায় তুমি বিচলিত হয়ো না, কারণ দুনিয়ার 

কোনো বিপদ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। 

. বিপদের মুহুর্তে তুমি ধৈর্যশীল হয়ে যাও এবং এ 
অবস্থায়ও তোমার চরিত্রকে রেখো উদার ও 
আমানতদার । 

৪. সৃষ্টি জগতে যদিও তোমার দোষক্রটি অধিক হয় তবু, 
তা ওসব আড়াল করে তোমাকে আনন্দ দেয়ার মত 
ব্যবস্থা রয়েছে। 

৫. শত্রুর কাছে কখনো নিজের লাঞ্ছনা প্রকাশ করো না। 
কেননা শক্রর ব্যদাত্বক হাসিও একটি বিপদ । 

৬. কৃপন ব্যক্তি থেকে কখনো উদারতার আশা করো না। 
কেননা তৃষ্তার্ত ব্যক্তির জন্য আগুনে পানির কোনো 
ব্যবস্থা নেই । 

৭. যদি তুমি পরিতৃপ্ত হৃদয়ের অধিকারী হতে পারো, 
তাহলে তুমিও সমগ্র দুনিয়ার বাদশার সমান হতে 
পারবে । 

৮. আল্লাহর জমিন প্রশস্ত, যখন ফায়সালা হয় তখন সমস্ত 
প্রশস্ত জমিনও সংকীর্ণ হয়ে যায় । 

৯. যুগকে ছেড়ে দাও প্রতিষুহূর্তে সে বিশ্বাসঘাতকতা করে 


ঠে 


স্বপ্নের আলোয় । প্রত্যেকের বুকের জমিনে ছড়িয়ে দিতে 
হবে অধরা স্বপ্নের অসংখ্য বীজ-দানা । সেই স্বপ্নগুলো হবে 
নিজেকে নিয়ে, সমাজের সকল মানুষকে নিয়ে; সর্বোপরি 
এই সবুজ শ্যামল ছাগ্লানন হাজার বর্গমাইলের প্রিয় স্বদেশকে 
ঘিরে । আমাদের স্বপ্ন হবে এই পৃথিবীকে সুন্দর করে 
সাজানোর স্বপ্ন । চাদের অমলিন হাসি আর ফুলের পবিত্র 
সৌরভের সর্বজনীন ৷ আমাদের স্বপ্ন হবে নিজেদেরকে 
অনেক অনেক বড় করে গড়ে তোলার মূলমন্ত্র! 


জানুয়ারি*১৫ 


(আর জেনে রেখো) মৃত্যুর কোনো উঁষধ নেই । 

১০. বিলম্বে তোমার নির্ধারিত রিযিকে কোন (ক্রটি সাধনা 
করতে) পারবে না, তেমনি প্ররিশ্রম তোমার রিষিক 
বাড়াতে পারবে না । 


মুহাম্মদ জসিম উদ্দীন [সদস্য % ১১৩] 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 
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কালের কাহন 
আয়েয সগীর 

কালের খেলায় একটি বছর 
হারিয়ে গেলো সুদূর 
বুকের ঘরে নতুন তালে 
বাজিয়ে নতুন নৃপুর! 
অতীত হলো কতো শতো 
আনন্দ ও কোলাহল 
কালের ভিটায় জীর্ণ হলো 
কতো জনের রূপ-মহল! 
আসা-যাওয়ার কালের কাছে 
সকাল-সাঝে ভিন্ন আলোর 


নতুন করে প্রাণনা!! 


হাত বাড়িয়ে দাও 
ইযাযুল হক [সদস্য % ৩) 
এই যে ও ভাই বুক ফুলিয়ে 
যাচ্ছো কোথায় দাড়াও না 
পথ-শিশুকে টানতে কাছে 
দু'হাত তোমার বাড়াও না! 
কতো টাকা নষ্ট করো 
এবার একটু কমাও না 
ক্ষুধার জ্বালায় কাতর এসব 
শিশুর জন্য জমাও না! 
তোমার ছেলে ইশৃকুলে যায় 
তাদেরকেও পাঠাও না 
বুকের ব্যথা বুঝতে সময় 
তাদের সাথে কাটাও না! 
মায়া করে ঘরে রাখা 
টিচার দিয়ে পড়াও না 
বিলাস বহুল মার্সিডিসে 
তাদের একটু চড়াও না! 
আদব-কেতা শিখাও না 
আলতো করে হাত বুলিয়ে 
মানবতা বিকাও না! 
ব্যাংকে কতো টাকা তোমার 
দুহাত খুলে বিলাও না 
আদর করে কাছে টেনে 
বুকের সাথে মিলাও না!! 


জানুয়ারি*১৫ 


ঘুষ খাওয়া বেশ মজাই লাগে 
হয় যদিও তিতে! 

ঘুষ খাওয়াটা হারাম-গোনাহ 
জানা পরও খাও 

ঘুষের টাকা দিবারাত্রি 
আরো পেতে চাও! 

বলছি তবু ছাড়ো ও ভাই 
ঘুষের এ কারবার 

নইলে তোমার এপার-ওপার 
হবে রে ছারখার!! 


শু রগ 
ভূই-নভে সব যার অছিলায় 
চলছে নিয়ম বহে। 
জীবনে আর চাই না কিছু 
চাই না স্বর্গে বাড়ি । 


অতিথি পাখি 


মুনিরুল্লাহ রাইয়ান /সদস্য % ১২৬] 


বরফ-দেশে শীতের দিনে 


অতিথি পাখির ঢল, 
সকাল-সাঁঝে দল বেঁধে সব 
করে কোলাহল! 
শামুক-ঝিনুক, পোকা- মাকড় 
মজা করে খায়, 

রঙিন পালক নেড়ে নেড়ে 
এদিক সেদিক ধায়! 


ভাল্লাগে না 
আহমদ বিন নুরুল ইসলাম 

ভাল্লাগে না শিশির কণা শীতের হিমেল হাওয়া 
ল্লাগে না বাতাস চিরে পাখির উড়ে যাওয়া 
ল্লাগে না বকের সারি, পাখির ডাকাডাকি 
ল্লাগে না রঙিন তুলির ছবি আকারআ্ীকি 

ল্লাগে না রাখাল ছেলের বাশির করুণ সুর 
লাগে না ভর দুপুরের কাঠ-ফাটা রোদ্দুর 
ল্লাগে না এলোমেলো জোনাক পোকার ঝাঁক 
ল্লাগে না বিজন রাতে ডাহুক পাখির ডাক 
ল্লাগে না সকাল, দুপুর, চানিপশর রাত 
ললাগে না তারার আলো, জোসনা-ধোয়া মাঠ 
কিচ্ছু আমার ভাল্লাগে নাঃকোথায় আমি যাই? 
আমি ভীষণ একলা একা আমার কেউ নাই!! 


কৌতুক 
এক. 


ক্রেতা : এই ডিম গুলো কার? 

বিক্রেতা : আমার 

ক্রেতা : আমিতো মনে করেছিলাম এগুলো 
মুরগির । 


৫ 


৫] ৫] ৫] ৫] ৫] ৫] ৫] ৫] €ে 


দুই. 

একজন মূর্খ ও একজন শিক্ষিত মানুষ নৌকায় 
ওঠেছে নদী পার হবার জন্য । তো নদী পার 
হতে অনেক সময় লাগবে, শিক্ষিত মানুষটি মূর্খ 
মানুষটিকে বলল আমরা ধাধা বলে সময় কাটিয়ে 
দেই । শিক্ষিত মানুষটি বললো, যে ধারধার উত্তর 
দিতে পারবে না সে এক টাকা দিবে । 

মুর্খ মানুষটি বলল: আমি মূর্খ মানুষ আমি 
আটানা দেবো । শিক্ষিত মানুষটি রাজি হলো । 
প্রথম প্রশ্ন করলো মূর্খ মানুষটি: কোন প্রাণী তিন 
পায়ে চলে আর দুই পায়ে উড়ে? 

শিক্ষিত মানুষ: পারবো না। এই নিন আপনার 
এক টাকা । 

মুর্খ মানুষ: এটা আমিও পারবে না। এই নিন 
আপনার অর্ধেক টাকা বা আটানা । 


তারেক আজিজ বিন তৈয়ব আলী 
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তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়েব এরদোগান বলেছেন, 
কলম্বাস নয়, মুসলমানরাই আমেরিকা আবিষ্কার 
করেছিলেন | কলম্বাসের তিনশ" বছর আগেই মুসলমানরা 
আমেরিকা আবিষ্কার করেন । ইস্তাম্বুলে ল্যাটিন আমেরিকার 
মুসলমান নেতাদের এক সম্মেলনে কলম্বাসের একটি 
ডায়রির উদ্ধৃতি দিয়ে এরদোগান বলেন, “ইসলাম ও লাতিন 
আমেরিকার মধ্যে পরিচয় হয়েছে বারো শতাব্দী থেকে । 
১১৭৮ খিস্টাব্দে যুসলমানরা আমেরিকা আবিষ্কার করেছেন; 
ক্রিস্টোফার কলম্বাস নন । 

তুর্কি প্রেসিডেন্ট বলেন, ১১৭৮ সাল থেকে মুসলিম নাবিকরা 
আমেরিকা পৌছাতে থাকেন এবং কলম্বাস নিজেই কিউবা 
উপকূলে একটি পাহাড়ের ওপর একটি মসজিদের অস্তিত্বের 
কথা উন্লেখ করেছেন । তুরস্ক সেই জায়গায় এটি জিন 
তৈরি করতে প্রস্তুত রয়েছে বলে জানান এরদোগান । তিনি 
বলেন, “মসজিদ তৈরি প্রসঙ্গে আমি কিউবার ভাইদের সঙ্গে 
কথা বলব এবং ওই পাহাড়ের ওপর সুন্দরভাবে একটি 
মসজিদ নির্মিত হতে পারে । 

আমেরিকার আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের কর্ণধান ইতিহাসবেস্তা 


কাদামাটির ওপর লেখা পবির কুরআনের এ লিপিকে নবম শতকের 
কুফিক লিপির পাঙুলিপি বলে দাবি করেছেন বিশেষজ্ঞরা 

বহু শতাব্দী ধরে এ কথা বিশ্বাস করা হতো যে, ক্রিস্টোফার 
কলম্বাস হলেন পুরনো মহাদেশের প্রথম ব্যক্তি যিনি 
আটলান্টিক মহাসাগরের অপর পাড়ের “নতুন বিশ্ব'-কে 
আবিষ্কার করেছেন । তবে রোড আইল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 
একদল গবেষক নতুন তথ্য-প্রমাণ থেকে মনে করেছেন, 
সম্ভবত মুসলিম নাবিকেরা সর্বপ্রথম আমেরিকার উপকুলে 
বসতি স্থাপন করেছিলেন । এর ফলে আমরা এত দিন যে 
ইতিহাস জেনেছি তা হয়তো নতুন করে লেখার প্রয়োজন 
হতে পারে। গবেষকদলের প্রধান অধ্যাপক ইভান 
ইউরেক্ষো স্বীকার করেন, গবেষকেরা হঠাৎ এ বিষয়টি 
আবিষ্কার করেন। তিনি বলেন, “আমরা আমেরিকার 
প্রাগৈতিহাসিক আদিবাসী বসতির সাক্ষ্য-প্রমাণ আবিষ্কারের 


ড. ইউসেফ মরুই ১৯৯৬ খিস্টাবন্দে এক নিবন্ধে 
লিখেছিলেন, “কলম্বাস তার নিবন্ধে স্বীকার করেছেন যে, ২১ 
অক্টোবর ১৪৪২ খিস্টাব্দে (সোমবার) তার জাহাজ যখন 
কিউবার উত্তর-পূর্ব উপকূলের জিবারা অতিক্রম করছিল 
তখন একটি সুন্দর পাহাড়ের চুড়ায় তিনি একটি মসজিদ 
দেখতে পান ।” তবে বেশিরভাগ ইতিহাস গ্রন্থে বলা হয়ে 
থাকে, ১৪৯২ সালে ভারত যাওয়ার নতুন সমুদ্র পথ 
আবিষ্কার করতে গিয়ে কলম্বাস ভুল করে আমেরিকায় চলে 
যান। 
এরদোগান বলেন, “জবরদস্তি করে, তলোয়ারের জোরে 
লোকজনকে ইসলাম গ্রহণ করানো কখনো ইসলামের অংশ 
ছিল না । আমাদের ধর্ম কখনো শোষণের হাতিয়ার ছিল না । 
যারা স্বর্ণের জন্য আমেরিকা আর হীরার জন্য আফ্রিকায় 
উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, তারাই এখন তেলের জন্য 
মধ্যপ্রাচ্যে একই নোংরা ষড়যন্ত্র করছে । 

সূত্রঃ বিবিসি, ডেইলি হুরিয়েত 


আশা করছিলাম | কারণ আমরা বিগত কয়েক দশক ধরে 
ওই এলাকায় কর্মরত ছিলাম | তবে আমরা সেখানে নবম 
শতকে কাদামাটির ওপর আরবিতে লেখা কুরআনের 
পাণ্ডুলিপি দেখতে পাবো এমনটি আশা করিনি ৷ 

রোড আইল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা কিছু পোশাক, 
মুদ্রা ও দুটি তলোয়ারসহ অন্যান্য বিভিন্ন জিনিসও সেখান 
থেকে আবিষ্কার করেছেন । তবে প্রাপ্ত এসব জিনিসপত্রের 
অবস্থা এতটাই খারাপ যে, সেগুলো চেনা সম্ভব নয় | মরিচা 
পড়ে তলোয়ারের ওপর লেখা বোঝা বা পাঠোদ্ধার 
একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। মুদ্রাণুলোর অবস্থাও 
অনুরূপ | তবে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, দু*টি কাদামাটির 
পট বেশ ভালো অবস্থায় পাওয়া গেছে । এর একটিতে 
অতিমূল্যবান পাণ্ডুলিপি এবং অপরটিতে অজ্ঞাত শুষ্ক মসলার 
মিশ্রণ রয়েছে। ম্যাসাচুসেটস বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামি 
মধ্যযুগ সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞ করীম ইবনে ফাল্লাহ এ 
পাণ্ুলিপির সময়কাল নির্ণয় করেছেন । তিনি জানান, এটি 
নবম শতকের কুফিক লিপির পার্ুলিপি । করীম বলেন, 
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“বিভিন্ন ধরনের আরবি লিপির প্রাচীনতম ক্যালিওগ্রাফিক 
রূপ হলো কুফিক লিপি। বিভিন্ন ধরনের আরবি ও 
রূপান্তরিত প্রাচীন নাবাতিয়ান লিপির সমন্বয়ে এ লিপি 
গঠিত হয় ।' তিনি বেশ আবেগপ্রবণ ভাষায় বলেন, “সপ্তম 
শতকে ইরাকের কুফায় কুফিক লিপি আবিষ্কৃত হয় । কুফার 
থেকে এ লিপির নাম দেওয়া হয়েছে কুফিক লিপি । কলম্বাস 
প্রাক-আমেরিকায় কুফিক পারুলিপি আবিষ্কারের ঘটনা 
অত্যন্ত বিস্ময়কর ঘটনা 1” 
স্মিথসোনিয়ানের জাদুঘর বিজ্ঞানী বায়রন কেন্ট তার সুচিন্তি 
ত অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, “এতে কোনো সন্দেহ নেই 
যে, আরব মানচিত্র হচ্ছে বিশ্বের সেরা মানচিত্র, তবে এর 
আগের বিদ্যমান কোনো মানচিত্রই আমেরিকা সম্পর্কে 
তাদের জ্ঞান থাকার বিষয় প্রকাশ পায়নি ।' কলম্বাসের 
আগে মুসলমানেরা আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে 
আমেরিকা ভ্রমণ করেছিলেন এমন বিষয় বিদ্যমান 
ইতিহাসের ধারণার পরিপন্থী | “নতুন বিশ্ব' আবিষ্কারের 
ক্ষেত্রে মুসলমানেরা সম্ভবত কলম্বাসকে পরাজিত করতে 
সক্ষম হয়েছিলেন, এ ধারণার ব্যাপারে কোনো বিশেষজ্ঞ 
হয়তো বিতর্ক করবেন না। কেন্ট স্বীকার করেন, এ কথা 
নিশ্চিত যে, এমনটি করার মতো প্রযুক্তিগত বিশেষ জ্ঞানের 
অধিকারী ছিলেন তারা তবে তারা যে তা করেছেন এমন 
কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য-প্রমাণ নেই। বর্তমান আবিষ্কার 
অবশ্য তাদের সেই কৃতিত্বের একটি শক্তিশালী প্রমাণ 
হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে । 

উইলামেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও “ফার বেয়ন্ড দ্য 
ওয়েস্টার্ন সি অব দ্য আযারাবস...' সর্বোচ্চ বিক্রিত বইয়ের 
লেখক রিচার্ড ফ্রাংকাভিজলিয়াও স্বীকার করেছেন, “এ 
আবিষ্কার এক নজিরবিহীন ঘটনা |” তিনি বলেন, “কলম্বাস- 
পূর্ব নতুন বিশ্বে ইসলামের প্রমাণ একটি অতি চমকপ্রদ 
বিষয় কারণ বিষয়টি বেশ বিশ্বাসযোগ্য । এছাড়া 
মুসলমানদের সমুদ্র ভ্রমণের তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্যগাথা 
রযষেছে। নানা তথ্য-প্রমাণ থেকে জানা যায়, তারা নবম ও 
দশম শতকে পুরনো পৃথিবীর বিশাল অঞ্চলকে দ্রুত 
আবিষ্কার ও সেখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন । 
সমুদ্রভ্রমণের ব্যাপারে কলম্বাস নিজেও সমুদ্র-ভ্রমণে দক্ষতার 
জ্ঞান অর্জনের জন্য তাদের কাছে খণী । তাই মুসলমানদের 
নতুন বিশ্বে যাওয়ার মতো প্রযুক্তি ও দক্ষতা যে ছিল তাতে 
কোনো সন্দেহ নেই ।' মুসলিম এতিহাসিক ও ভূগোলবিদ 
আবুল হাসান আলী ইবনে আল হুসাইন আল-মাসুদী 
(৮৭১-৯৫৭ খ্রি.) তার বই রুমুযুষ যাহাব ওয়া মদীনুল 
জাওয়াহির (মণিমুক্ত ও হিরাজহরতের খনি) বইটি লিখেন 
স্পেনের খলীফা আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্ঝদর (৮৮৮-৯১২ 
খি.) নির্দেশে । এ বইয়ে তিনি লিখেছেন, স্পেনের কর্ভোবার 
নাবিক খাসখাস ইবনে সায়িদ ইবনে আসওয়াদ ৮৮৯ 
খিস্টাব্দে ডেলবা (পালোস) থেকে জাহাজযোগে আটলান্টিক 


মহাসাগর পাড়ি দিয়ে অজানা ভূখণ্ডে (আর্দ মাজহুলা) গিয়ে 
পৌছেন | এরপর জাহাজে রাশি রাশি মণি-মুক্তা বোঝাই 
করে তিনি দেশে ফিরে আসেন। আল-মাসুদীর 
বিশ্বমানচিত্রে বিরাট মহাসাগরের বিশাল এলাকাকে অন্ধকার 
ও কুয়াশায় আবৃত বলে দেখানো হয়েছে। এটি হলো 
অজ্ঞাত ভূখণ্ড । অনেক বিশেষজ্ঞ এই অজ্ঞাত ভূখণ্ডকে 
আমেরিকা মহাদেশ বলে মনে করেন । 


চার্চিল মুসলিম হতে চেয়েছিলেন 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব 
পালনকারী ও নোবেলজয়ী সাহিত্যিক উইনস্টন চার্চিল 
তরুণ বয়সে ইসলাম গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন । সেই সময়ে 
তিনি সেনাবাহিনীতে কর্মরত থাকা অবস্থায় ভারত ও সুদানে 
ইসলাম ও প্রাচ্যসংস্কৃতির সংস্পর্শে আসেন। ক্যামব্রিজ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষকের খুঁজে পাওয়া ১৯০৭ 
খিস্টাব্দের একটি চিঠির সূত্রে এ ধারণা পাওয়া গেছে । 
ব্রিটেনের দ্য ডেইলি মেইল ও দ্য সানডে টেলিগ্রাফ পত্রিকা 
জানায়, চার্চিলের এক আত্মীয়া ওই চিঠিতে তাকে ইসলাম 
গ্রহণ না করতে অনুরোধ জানান । চার্চিলের সঙ্গে মুসলিম 
বিশ্বের সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে সম্প্রতি এই 
চিঠি খুজে পান ক্যামব্রিজের ইতিহাসবিষয়ক গবেষক ড. 
ওয়ারেন ডকটার | 
সেনাবাহিনীতে থাকাকালে ১৮৯৬ খিস্টাব্দে ভারতের 
মুম্বাইয়ে বদলি হন চার্চিল । ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি মিসরে 
বদলি হন এবং কিছুদিন পর সেখান থেকে সুদানে দায়িত্ব 
পালন করতে যান । ছাত্রজীবন থেকেই শিল্প-সাহিত্য- 
ইতিহাস ও দর্শনবিষয়ে আগ্রহী চার্চিল এ সময়ে প্রাচ্যের 
সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। গবেষক 
ডকটার জানিয়েছেন, চার্টিলের পরিবার ও বন্ধুদের অনেকেই 
ইসলাম ও প্রাচ্যসংস্কৃতির প্রতি তার অনুরাগের কথা 
জানতেন । 
চার্টিলের ভাইয়ের স্ত্রী লেডি গোয়োন্ডোলিন ১৯০৭ খিস্টাব্দে 
চার্টিলকে লেখা সেই চিঠিতে আর্তি জানান, “দয়া করে 
ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়ো না । তোমার মধ্যপ্রাচ্য ভাবধারা 
এবং পাশাদের মতো প্রবণতা আমি খেয়াল করেছি । তিনি 
আরও লেখেন, “তুমি ইসলামের সংস্পর্শে গেলে, যতটা 
ভাবছ তার চেয়েও সহজে ধর্মীস্তরিত হয়ে যেতে পার । রক্তে 
তাগিদ তৈরি হতে পারে । তুমি কি বুঝতে পারছ না আমি 
কী বলতে চাইছি । এ প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই করো ।' 
ওয়ারেন ডকটারের মতে, চার্চিল কেবল ইসলাম ও 
খরিস্টধর্মকে সমমর্ধাদাতেই দেখতে চাননি, উসমানীয় 
খিলাফতের সামরিক শৌর্ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাসকে 
শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন তিনি । 

সূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস 


জানুয়ার'১৫ ______7:টু্ আত্তর্তহীদ ৪8৪ 


যৌথ অধিবেশন ১৪ জানুয়ারি 


জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়াস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আশ্ত্রমানে 
ইত্তেহাদুল মাদারিস (বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা 
শিক্ষাবোর্ড)-এর সাধারণ পরিষদ, শুরা পরিষদ ও পরীক্ষা 
কমিটির যৌথ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৪ 
জানুয়ারি”১৫ _ ২২ রবিউল আউয়াল ১৪৩৬ (বুধবার), 
বাদ আসর । বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত মাদ্রাসাসমূহের 
পরিচালকদের কাছে বার্ষিক মিটিংয়ে যথাসময়ে উপস্থিত 
হওয়ার জন্য বোর্ডের সেক্রেটারি জেনারেল আল্লামা মুফতী 
আবদুল হালীম বোখারী দা. বা. আহ্বান জানিয়েছেন | 
অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদেরকে মাসিক চাদা ও কুপনের 
বকেয়া হিসাব সঙ্গে আনার জন্য বোর্ডের কার্যালয় থেকে 
নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে । 


৩৫ তম হিফজুল কুরআন ও €ম 
হিফজুল হাদীস প্রতিযোগিতা 
১৮, ১৯ ও ২০ মার্চ ২০১৫ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কর্তৃক পরিচালিত 
“বাংলাদেশ তাহফিজুল কুরআন সংস্থার ব্যবস্থাপনায় ৩৫ 
তম হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতা আগামী ১৮, ১৯ ও ২০ 
মার্চ ২০১৫ (বুধ, বৃহস্পতি ও জুমাবার) এবং ৫ম হিফজুল 
হাদিস প্রতিযোগিতা ২০ মার্চ ২০১৫ (জুমাবার) অনুষ্ঠিত 
হবে ইন্শাআল্লাহ । সংশ্লিষ্ট হেফজখানাগুলোর জন্য হিফজুল 
কুরআন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা 
হয়েছে৷ ৩ মার্চ'১৫ মঙজলবারের মধ্যে প্রতিযোগীদের 
তালিকা সংস্থার প্রধান কারলিয়ে পৌছানো আবশ্যক । 
অন্যথায় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রণ করা যাবে না। হিফজুল 
হাদিস প্রতিযোগিতার জন্য সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত নির্ধারিত 


জানুয়ারি'১৫ 


সিলেবাস নিবার্চিত হাদিস সংকলন সংগ্রহ করে সংশিষ্ট 
বিষয়ে সকল প্রতিযোগীকে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য 
সংস্থার প্রধান, আল্লামা রহমত উল্লাহ কওসার নেজামী (দা. 
বা.) উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন । 


(সা.) বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত 

পবিত্র মাহে রবিউল আউয়ালকে সামনে রেখে রাসূল (সা.)- 
এর জীবনাদর্শ জনসম্মুখে তুলে ধরার জন্য জামিয়ার 
অন্যতম সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংগঠন দায়েরাতুল 
আদব আল-ইসলামীর সৃজনশীল আয়োজন মাজাল্লাতুদ 
দায়েরা সিরাতুননবী (সা.) বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে । 
এতে রাসূল (সা.)-এর জীবনী বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনেক 
তথ্য বর্ণিত হয়েছে । আগ্রহী পাঠকদেরকে দায়ের কার্যালয় 
হতে কপি সংগ্রহ করার জন্য দায়েরা প্রধান আল্লামা আবদুল 
জলীল কওকব অনুরোধ জানিয়েছেন | 


প্রথম সাময়িক পরীক্ষা 


সম্পন্ন ফলাফল প্রকাশিত 

২ ডিসেম্বর'১৪ থেকে জামিয়ার ইবতেদায়ী শ্রেণী থেকে 
দাওরায়ে হাদিস (মাস্টার্স), শর্টকোর্স ও তাখাসসুসাত 
(উচ্চতর বিভাগসমূহ)-এর প্রথম সাময়িক পরীক্ষা 
একযোগে আরম্ভ হয়ে ৮ ডিসেম্বর'১৪ সমাপ্ত হয় । ফলাফল 
প্রকাশিত হয়েছে । এতে ভালো ফলাফলকারীদের মধ্যে 
আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া এবং আনন্দ প্রকাশ করতে দেখা 
গেছে । লেখাপড়ায় মনোযোগ দিয়ে আগামীতে আরও 
ভালো ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট হওয়ার জন্য শিক্ষাবিভাগীয় 
প্রধান আল্লামা মুফতি শামসুদ্দীন জিয়া শিক্ষার্থীদের প্রতি 
বিশেষভাবে নিদেরশ্শনা দিয়েছেন । 


২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ জামিয়ার 
আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন 
আগামী ২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বৃহস্পতি ও জুমাবার 
ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৫ অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ । 
এতে দেশ-বিদেশের বহু ওলামা-মাশায়েখ, ইসলামী 
চিন্তাবিদ ও স্কলারগণ উপস্থিত থাকবেন । সকলের প্রতি 

দীনী দাওয়াত রইল । 


তথ্য সুর : রিদওয়ানুল হক শামশী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


) আত্তান্তহীদ ৪৫ 


্ তা | হর ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যান্সারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যস্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন৷ তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাপার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যাসার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না 1 [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আন্নাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ্‌ ।' 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (€বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 


জানুয়ার”'১৫ ____0 আত্তান্তহীদ ৪৬ 


1 মাওলানা হযরত শীয়খ মোহাম্মদ আবুল জবার (রহ)-এর 
্ আধ্যাততিক সাধনার অমূল্য প্রকাশনা 
ভি 2 
০ রা তাফসীরে আউযুবিল্লাহ্‌ বাংলা) রি 


৬০/_ 
'। ৪. ইলমে তাসাউফের হাকীকত 


১০০/ 


"5! ৫. শরীয়ত ও মা'রেফতের দৃষ্টিতে গান-বাজনা ৫০/২ 
/ ৬. গেযায়ে রূহ / রূহের খোরাক 
1 ৭. সংক্ষিপ্ত নামায শিক্ষা-দীনিয়াত 


£। ১৩. রফীকুস সালেকীন ২য় ভাগ (বাংলা) 
॥ ১৪. হৃদয়ের টানে মদীনার পানে 
১৫. জিহাদে আকবর (বাং. 

১৬. বেশারাতুল শীগানিরী রাজারা (বাংলা) 2 

১৫০/_ 

৫০/ 

৩০/_ 

২০. আল-ইসান বা তরীকত তত্ব 0ম ভাগ) ১০০/- 

২১. আল-ইহসান বা তরীকত তত্ত্ব (২য় ভা গ) 


১০০/ 
২২. আল-ইহসান বা তরীকত তত্ব (৩য় ভাগ) ৭০/- 


২২. রিবার ও বিবাহ 
২৩. ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী বীমা 
২৪. আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি 


1 ২৭. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে আদাব-আখলাক ১৫০/- 


২৮. কুরআন সুনাহর আলোকে নামাযের বিধান 
২৯. হাদীস শরীফ ও হাদীসশাস্ত্র পরিচিতি 
৩০. হাদীস শরীফ সিহাহ সিস্তা পরিচিতি 

4 ৩১. হাদীস ফিকহ ইজতিহাদ ও তাকলীদ 

3 ডি ইনার আন লিকার জীবন ক 

) ৩৩. হাদীস শরীফ পরিচিত 

ট ট মজলিসে আওলিয়া 
৩৫. প্রিয় নবীজির প্রিয় প্রসঙগ 


৩৬. হযরত কেবলা ও হুজুর কেবলার উপদেশ 
৩৭. হাদীস ফিকহ এবং ইমাম আবু হানীফা রহ: 


১৮০/ 


+£ ৩৮. আহলে বায়ত [প্রকাশের পথে] 


& ৩৯. প্রখ্যাত মহিলা সাহাবী [প্রকাশের পথে] 
৪০. সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ সাহাবী [প্রকাশের পথে] 
৪১. হি [প্রকাশের পথে 


৪৭. প্রাণী জগতের জীবনকথা 


এ ৮৮১৮ 


[৫ বা তি নিবেদিত কলীদা সম 
॥ ২৭. রীনা শরীফের এতিহাসিক স্থান পরিচিতি ১০০/_ 


২৩. রাসুল সন্নান্া্ু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একশত মুজিযা ১৩০/- 
১০০/ 
১৫০/ 
১০০/ 


২৮. হাদীসের আলোকে মুসলিমদের মর্যাদা 
২৯. ইনার কেরালা 


১৩০/_ 
১৫০/ 
8০/5 
8০/5 
৫০/ 
৫০/5 
৬০/_ 
৬০/- 
৪8০/ 


০ ৩৭. . ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (রা.) [প্রকাশের পথে] 


র নাম মোবারক [প্রকাশের পথে] 
৮০/ 


টি নস) ১৫০/- 


২ আধ্ান্িক জগতের উজ বক্ষ বুশ শরফের গীর সাহেব (রহ) ৭০1- 


,আধািক সাধক ও সমাজ সম্কারকবাযতুশ শরফের গীর সাহেব (রহ) ৭০ 
৪. তা'লীমে মারেফাত- হযরত মাওলানা শামসুল হক (রহ.) ১০০/ 
৫. নির্বাচিত প্রবন্বায়তুশ শরফের পীর সাহেব (রহ) ৬০/- 


৪৮. চার ইমামের জীবন - ১, ২, ৩, ৪ [প্রকাশের পথে] ৬. নির্বাচিত ভাষণ:বায়তুশ শরফের পীর সাহেব (রহ.) ৬০০ 
৪৯. চার খলিফার জীবন - ১, ২, ৩, ৪ [প্রকাশের পথে] ৭. সমর্পিত (কবিতা সংকলন-এক) 
৫০. রইস জীবন -১, ৯ ৩৪ [প্িকাশের পথে ৯; ৮" বায়তুশ শরফের গীর সাহেবের শানে ও স্মরণে 
॥ নিবেদিত কবিতা (কবিতা সংকলন-দুই) 
॥ ৯. শানে হাবীবে ইলাহ ডৈর্দু, ফারসি হামদ-নাত) ৫০/- 
॥ ১০. এসো গল্প পড়ি জীবন গড়ি (এক) ৫০/- 
২: ১১. এসো গল্প পড়ি জীবন গড়ি (দুই) 


২৩. আল-ইহসান বা তরীকত তত্ব ওঃ ২৩০/ 


১. ির ১০০/ 
চর ৪৮০১4 (রাহ.)-এর নসীহত৫৫/- 
৩. শেখ সাদীর উপদেশাবলী 


০৮. কুরআন সুন্নাহর আলোকে যাকাতের বিধান ১৫০/ 
০৯. কুরআন সুন্নাহর আলোকে রোযার বিধান ১৫০/- 
১০. কুরআন সুন্নাহর আলোকে পর্দার বিধান রি ১০০/ 
১১. কুরআন সুন্নাহর আলোকে হজ্ব ও ওমরার বিধান ২০০/- 
১২. উত্তম কাহিনী ৮০/ 
381] ১৩. সহজ ইসলাম শিক্ষা ২০০/- 
২ ১৪. আল্লামা শাহ আব্দুল জব্বার (রহ.) জীবন ও আদর্শ ১০০০/- 
১৫. দরুদ শরীফের তাৎপর্য ৭০/5 
১৬. ইতিহাসের অলৌকিক কাহিনী ৫০/5 
১৭. বড়গীর ছাহেবের নসীহত ৮০/5 
১৮. উপমহাদেশের প্রখ্যাত আউলিয়া কেরামের জীবনকথা ৮০/- 
১৯. কুরআন পরিচিতি ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ ৪০/ 
২০. কুরআন মজীদ ও মানবজাতি ৩৬/ 
২১, ইসলামী আদর্শ ৮০/- 


আপনার বই পেতে হলে ঠিকানাসহ 91৬7০ করুন 
০১৭২১-৭৭১১৩৩, ০১৮৫৫-৬৯৬০০৯, ০৩১৭১১৪৩৬ 


আমাদের গ্রন্থাবলি নিয় হারে পরিবেশন করা হয় ৪৮৮৪০ ওপর 


্ | (সা.): হযরত মাওলানা মীর মোহম্মদ আখতর (রহ) ৫০1 
না ২ জমানে হট (স)" হযরত মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রহ) ৩০1 
চি ৩. 5৮157 ৩০] 

৪. কামালে মৃহম্দী (সা. রা রহ) ৫০15 

৫ বীর হযরত মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর [রহ ৪০ 

্ হযরত মীর মুহাম্মাদ আখতর (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত 

৭. রফিকুছ ছালেকীন (১ম ভাগ) 

৮. শাহ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর জীবন ও অবদান ৬০০/- 

৯. আল্লাহ তাআল ৩০/ 

১০, আল্লামা শাহ আবদুল জববার রাহ. জীবনধারা (সিরিজ ১-২২) চলবে 
(ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত) 


পুস্তক ব্যবসায়ীদের জন্য ৫০% বাংলা ভাষায় ইসলামী শিক্ষা সাহিত্য, সংস্কৃতি-দর্শন ও 
ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য ৪০% এতিহ্য প্রচারে আমরা নিবেদিত । 
সর্বসাধরণের জন্য ৩০% 

কমিশন দেয়া হয় প্রকাশনায় 


বি.দ্র.: ডাকযোগে ভি. পি. পি.-তে বা কুরিয়ারে বই আল্লামা শীহ আবদুল জববার ফাউন্ডেশন 
পেতে হলে ডাক খরচ বাদ দিয়ে উল্লেখিত হারে 90: 54৮%%%.588190.01% 
কমিশন দেওয়া হয় । এ ছাড়া দেশ-বিদেশের বাংলা,  9-17091] :01১0011101.079016)%91790.০0]) 


জানুয়ারি'১৫ _॥ আত্তার্তহীদ ৪৭ 


২০১৪ সনে জে. ডি. সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী 


নাম: আবদুর রহমান 
পিতা: শাহজাহান 

থানা: চকবাজার 

ফোন: ০১৯১১-৭৫৭০০৩ 
নাম: মুহাম্মদ শুয়াইব 
পিতা: নূর মুহাম্মদ 
থানা: হাটহাজারী 

ফোন: ০১৮২৯-৬২৩৭৯৭ 
নাম: ইয়ামিন রিয়াদ 
পিতা: ইজাজুল হক 
থানা: পটিয়া 

ফোন: ০১৮১৩-৬০০৯৪৬ 


নাম: রাকিবুল হাসান 
পিতা: নুরুল আলম 
থানা: হাটহাজারী 


শিক্ষার্থীদের ফলাফল 


নাম: কানজুল খায়রাত সাবিত 
পিতা: আবু দারদা 

থানা: কুতুবদিয়া 

ফোন: ০১৮১৪-৭২৯৬৩৪ 
নাম: সাব্বির আহমদ 
পিতা: নুরুল মোস্তফা 
থানা: মিরশ্বরাই 

ফোন: ০১৯৩৩-০৭৬৮২৮ 
নাম: মিনহাজুল ইসলাম 
পিতা: নজরুল ইসলাম 
ফোন: ০১৮৪০-০৮০১২০] 


নাম: দিনারুল ইসলাম রিফাত 


পিতা: আব্দুর রফিক 
থানা: চন্দনাইশ 


ফোন: ০১৮১৮-৮৮০৯০০ |" 


নাম: আবদুল্লাহ আলমুকতাদির 


পিতা: মাহমুদুর রহম! 
থানা: লোহাগাড়া 


জানুয়ারি'১৫ 


থানা: বাকলিয়া 
ফোন: ০১৮২৪-৪৫৪৩০৮৭ 


২০১৩ সনে জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট 
(4.10.0) তে ৫ জন ছাত্রের 
মধ্যে ৪ জন /৯7+ সহ শতভাগ সাফল্য । 


নাম: জুমা আল-রাশেদ মিরাজ 
পিতা: আজিজুল হক 
থানাঃ বায়োজিদ 

ফোন: ০১৮১৪-০৮৭২৫৫ 


২০১৩ সনে ইবতেদারী সমাপনী পরীক্ষা 


(1.0) তে ২০ জন ছাত্রের মধ্যে 
৮ জন /+ ও ৭ জন বৃত্তিসহ 
শতভাগ সাফল্য । 


॥ আত্তান্তহীদ ৪৮ 


